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ভূমিকা । 
শ্রশ্নীরষচৈতন্য মহাপ্রভু ৬পুরীধামে শ্রীগম্ভীরামন্দিরে নিরন্তর 

শ্শ্রাধাগোবিন্দ-লীলার রসাস্বাদন করিতেন । তদীয় আম্বাদ্য গ্রন্থের 

মধ্যে আমরা--পাচখানি গ্রন্থের নাম ৰিশেষরূপে শুনিতে পাই যথা £-- 

চণ্ডীদাস বিশ্া'পতি রায়ের নাটক-গীতি 

কর্ণামবত শ্রগী গোবিন্দ । 

স্ব্ূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রতূ রাত্রি দিনে 
গায় গুনে পরম আনন্দ ॥ 

মহাপ্রভু কীর্ভনেই "অধিকতর আনন্দ লাভ করিতেন । এই পাঁ৮ 

খানি গ্রন্থের মধ্যে চারিখানিই অতাৎরুষ্ট গীতি-কাব্য। 'আমার চিরসুহৎ 

প্রেমিক ভক্ত শ্রীমান্ বিহারিলাল রাম এই কয়েকথানি গ্রন্থক পরম 

সমাদর কয়েন। তিনি বহুল অর্থব্যয় করিয়া বছ ষত্বে শ্রীকৃষ্ণকপা মত 

্রশ্থখানকে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থথানি শ্রাকষ্ণ-মাধুরী নামে 

খাত। ইহাতে শ্রুচৈতন্তচরিতামুত-প্রণেতা পুজ্যপাদ শ্রীকষ্দাস 

কবিরাজ গোম্বামি মহাশয়ের প্রণীত শকষ্ণ-কর্ণামৃত টীকার গগ্ঠবঙ্গানুবাদ 

গ্রদন্ড হইয়াছে । সেই অন্বাদ বেমন সরল, তেমনই মধুর এবং বহুস্থ।নে 

স্থানোপযোগি খৈফ্ব পদাবদখ দ্বারা সমলঙ্ক ত। বল! বাহুল্য ইহার 

একান্ত বাসনায় মহাপ্রভুর কপায় এই দুরূহ সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ অতীব 

মধুমর হইয়াছে । এততঘ্যতীভ এই গ্রন্থের আরও যে ছুই অধ্যায় পূর্বে 

এদেশে প্রকাশিত ছিল না, বোম্বাই নগরে মুদ্রিত শ্রকুষ”কর্ণাম্থত 

গ্রন্থ ভইতে সেই ছুই অধ্যায়ও ইহাতে সংযোজিত কারয়া দেওয়া হইল । 

তদ্বাতীত বিল্বমঙ্গলকো ষকাব্য বলিয়া ও বিশ্বমঙ্গল রচিত আরও কয়েকটী 
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পদ্চ ইহাঁতে সন্নিবেশিত কর হইয়াছে । ইহা ছাড! আর একটী দুর্লভ. 

বস্ত এই গ্রন্থে সর্বপ্রথমে প্রক!শিত হইয়াছে-উহা শ্রীপাদগোপালভ্্, 

গোস্মামিকৃত শ্রুকুষ্ণবল্পভানামী শ্ররুষ্ণকর্ণামৃত টাকা । এই টীকার 

প1ণুলিপি সমগ্রভারতে ছুই খানার অধিক আমর বহু অন্গসন্ধানে ও 

খুজিয়া পাই নাই। বহুল প্রশ্নাসে এই সুদুষ্লতি টীকাখানিও এই গ্রন্থে 

মুদ্রিত হইয়াছে । এভদ্যতাত উপাদেম ভূমিকা ও গ্রন্থকারের 
জাবনী গুভৃতি দ্বারা এই গ্রন্থখানি পরিপুষ্ট হইয়াছে । বস্তমান সময়ে 

শ্রকুষ্ণকর্ণ।মূত্ধের যে কয়েকখানি সংস্করণ প্রকাশিহ হইয়াছে--তম্মধো 

এই খানি যে সর্ব্বোৎকৃষ্টতম াহ]তে কাহারও ভিন্নমত থাকিতে পারে 

না। ভক্তগ্রবর শ্রমৎবিহারিলাল রাম মহোঁদর সম্পূর্ণ ব্যয়গ্তার বহন 

করিয়া অতীব আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ আমাদারা সম্পাদিত অনূদিত ও 

টাকার অন্বাদ সহ সমলম্ক-ত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন । প্রাগুক্ত শগরন্থ 

পাচ খানি সবিশেষ যত্ব সহকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ইভাই উভার 

শাসন । শ্ভগবানের রুপার সাম্বাদ শ্রজগন্নাথবল্পভ নাটকখানিও 

হহ।র যত্তবে ও ব্যয়ে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ঠান্ত সংস্করণ 

ঝঁপেক্ষ। এই খানি ষে অত্যুন্তম হইয়াছে ইহাও সকলেরই স্বীকাধ্য। 

ইহার পরে সময়ে সুবিধামত এক খানি অপ্রকাশিত টাকাসহ শ্রগীন্ক- 

গোবিন্দ মুিত করার জন্যও ইহার খলবতা বাসনা আছে। শ্রশ্রীমহা 

প্রতৃর কৃপা হইলে তাহাতে বহুল এয়োজনায় বিষয় সন্নিবেশিত হইবে 

আশ কর! যায়। 

অধুনা চণ্ডীদান ও বিগ্াঁপতির সুনির্রবাচিত বহুল পদ+-_ব্যাখ)। 

বিবৃতি ও রসাশ্বাদ গুপলীদহ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ধীহাঁর! 

এহ সকল পদ্রাবলীর [নষ্টাবান আম্বাদক তক্তগণের আস্াম্ত ও 

কশ্বাদিত বহুল পদ এই গ্রন্থে গুকাশ করা হইয়াছে । পদৰকল্লতর, 
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পদসমুদ্র প্রতৃতি প্রাচীন পদাঁবলী সংগ্রহে চণ্তীদাস ও বিষ্ভাপতি ঠাকুরের 
পদ রসশাস্ত্ের প্রণালী বদ্ধভাবেঃসংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। তথ্যতীত 
অধুনা অনেকেই চও্ীদাস ও বিগ্কাপতির পদ পৃথক্ পৃথক গ্রন্থে নানাপ্রকার 
টীকা টিগ্ননী সহ যত্বপূর্ববক মুদ্রিত করিয়াছেন | যে পদকল্লতরু কেবল 
বটতলার গ্রন্থ প্রকাঁশকগণেরই ক্ূপাতেই ভক্ত পাঠকগণের অধিগম্য 
ছিল, এখন সেই পদকল্পতরু অনেকেই ভাল কাগকে, ভাল অক্ষরে 
প্রকাশিত করিয়ছেন। বিশেষতঃ উহ! কলিকাতার সাহিত্য পরিষদের 
প্রযত্তে বহুল অর্থ-ব্য়ে বিস্তৃত টাক! টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা বিবৃতি সহ প্রকাশিত 
হইয়াছে । চণ্তীদাস বিগ্ভাপতির এমন উত্তম উত্তম সংস্করণ থাকাসত্বেও 
আমাদের এই প্রয়াস কেন--ইহার একটী কৈফিয়ৎ দেওয়া সর্ধাগ্নে 
প্রয়োজনীয় । এই কৈফিয়ত সম্বন্ধে বেশী কথা না বলিয়া অতিসংক্ষেপেই 
আমাদের মনোগত ভাব ভক্ত পাঠক মহোদয়গণের নিকটে [নিবেদন 
করিতেছি। 

পুর্বে বণিয়াছ ভক্তপ্রবর শ্রীমতবিহারীলাল রাম মহাশয় মহা প্র 
শ্রশ্রাগৌরগোবিন্দের একান্ত তক্ত। তিনি নিভৃত শ্রীগন্ভীরামনিরে যে সকল 
মধুর রসময় গ্রন্থ আশ্বাদন করিতেন সেই নকল গ্রন্থ--ম্থরসিক ভক্তগণের 
নিত্য আস্বাগ্া। রসিক তক্তগণের গ্রীতির জন্ষ্ট চণ্ডানাঁস ও বিছ্।পতির 
পদাবলা হইতে কতিপয় সুনির্ববাচিত পদ সঙ্কলন করিয়। তাহারই ভাব- 
মাধুধ্য ব্যাখ্যা ও বিবৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বিস্তার পূর্বক একখানি গ্রন্থ 
ভক্তপ।ঠকগণের সমক্ষে তাহাদের আস্বাদনা্থ উপস্থাপিত করা-_ইহাই 
ভক্ত-প্রবর শ্রামৎ বিহারীলাল রামের একমাত্র উদ্দেশ্থ। 

ভক্তপ্রবরের উদ্দেশ্ত যে অতি মহান্ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। কিন্ত আমার গ্রত্তি এই গুরুতর ভার অর্পণ করা- নিশ্চয়ই 
ভান হয়নাই। আমি কোন ক্রমেই এই কার্যের উপযুক্ত নই--ইহ। 
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আমি নিজে ভালন্ূপেই জানি । চগ্তীদাস ও বিছ্াপতি ঠাকুরের সুমধুর 

পদীবলীতে রসশান্ত্রের যে স্স্মতব আছে, সে শক্ত বৈজ্ঞানিক নৈয়ায়িক 

ৰা অপরাপর দার্শনিকগণেরও দু'্টগোচর হওয়া শ্ঘভাঁবতঃ সম্ভবপর 

নহে। "আমার সর্ধদাই মনে হয়, বিষ্ত/পতি ও চণ্তীদাস ঠাকুর-_ প্রেম রস- 

শাস্ত্রের সিদ্ধকবি--এই রসের মভাদার্শনিক। ইহাদের প্রতোক উক্ভিতে 

ভাষার অতীব ভাবের উৎস বিরাজমান । সে উৎস, লুরূসিক প্রেমিক 

ভক্তেরই দৃষ্ঠ । সেই সুদৃশ্য শ্রন্দর উৎস প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণের জ্ঞান- 

গোচর করাই--ব্যাথ]াকারের কর্তব্য । ব্যাখ্যাকারের যদি নিজেরই 

সে চক্ষুর অভাব হয়, তবে অপরকে তিনি কি প্রকারে তাহা দেখাইবেন। 

শ্রীউজ্জলনীলমণি খানি রস্তত্ববিকাশের দার্শনিক গ্রন্থ | এই গ্রন্থের 

দুই খানি টাকা আছে, একখানি টীকা পৃজ্যপাদ শ্রামতজাবগোস্বামিচরণ- 

কৃত-উহার নাম লোচনরোচনী । স্ুরসিক-কুল-চক্রবন্তী শ্রীমংবিশ্বনাথ 

টক্রবন্তিকূত টাকার নাম-__আনন্দ-চক্ক্রিকা। এই দুষ্ট টাকাসহ শ্রীপ।দ্ 

রূপগোদ্বামিচরণরূত উজ্জ্রলনীলমণি গ্রন্থ পাঠ করিলে রসতত্বের দার্শনিক 

তত্বের কিঞ্চিৎ জান জন্মিতে পারে। কিন্তু উহাতে ব্যুৎপন্ন হইচ্ছে 

হইলে শ্রী্জগৌরচন্দ্রের কপার প্রয়োজন। ভত্ভিন্ন উহ্ান্ডে প্রবেশাধিকার 

লাঁভই 'অস্ভব ॥ গোপীভাবরসাম্বতসিন্ধু অগাধ ও অপরিমেয়, উহার 

তরঙ্গলঙরী--অলীম ও অনম্ম। বঙ্গের মহাজনীা পদাবলী এই রসামুত- 

সিন্ধুরই তরঙ্গ। এই সকল মহাজনী পদকর্তীদের মধ্যে চণ্তীদাস ও 

ৰি্কাপন্িই শীর্বস্থ।নীয়। ইহাদের পরম শ্রেষ্ঠার এক প্রমাণই-_যথেষ্ট ; 
তাহা এই যে-মহাপ্রেমরসময় শ্বয়ং ভগবান্ শ্রাগৌরাঙগনুন্দর গম্ভীরার 
নীরব নিত ভ্ীীমন্দিরে দিনরজনী ইহাদের পদাবলীর মাধুষ্যামূত পানে 

নিদারুণ শ্রীরুম্গবিরহে শাঁকিলাভ করিতেন। ইহাই তাচার শান্তিলাভের 

গ্রধান উপায় ছিল। প্রাচীন মহাজনগণও ইহাদের পদাবলী পা 
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জীগোবিন্দের প্রেম-লীলারসের সুধাস্বাদন করিতেন । কেহ কেহ মুক্ত 

কে ইহাদের কৃতিত্ব বর্ণন। করিয়। গিয়াছেন ; যথা-- 

( ১) 

জয় জয় চণ্ী- দাঁস দয়াময় 
মগ্ডিভ সকল গুণে। 

অনুপম যার যশরসায়ন 

গাও জগজনে ॥ 

বিগ্রকুলভূপ ভুবনে পৃজিত 

অতল 'আনন্৷ দাত1। 
ধার তচ্মন রঞ্জন না জানি 

কি দিয়া গড়িল ধাতা ॥ 
সঙ্গত সে রসে ডগঞ্জগ নব- 

চরিত ৰুঝিৰে কে। 

ধাঁভার চরিতে ঝুরে পশুপাখা 
পিরীতে মজিল যে॥ 

শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলিবিলাম যে 
বর্ণিল বিবিধমতে। 

কবিবর চারু নিরপম মী 
ব্যাপিঙ্স যাহার গাতে ॥ 

শ্রীনন্দনন্দন নবঘ্ীপ-পতি 
শ্রীগৌর আনন্দ হেয় । 

ধর গীতামুত আম্বাদে স্বরূপ 

রায় রামানন্দ লৈয়া ॥ 
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্বব 

জিনিয়। ধাহার গান। 

অন্ুখন কীত্তন- আনন্দে মগন 
পরম করুণাবান্ ॥ 
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বন্দাৰনে রতি যার তার সঙ্গে 

সতত সে সুখে ভোর । 

রসিক জনার প্রাণধন গুণ 
বর্ণিতে নাহিক ওর ॥ 

চণ্ডী দাস পদে যার রত্তি সেই 
পিরীতি মরম জানে । 

শিরাতি বিহীন জনে ধিক রুনু 
দাস নরহরি ভণে। 

( ২ ) 

জয় জয় দ্বকাব নৃপতি-শিরোমণি 

বিস্কাপতি রসধাম। 
জয় জয় চণ্ডী ₹াস রস-শেখর 

অ'খল ভবনে অহপান ॥ 

যাকর রচিত মধুর-রস-নিরমল 
গছ পঞ্ধময় গীত | 

প্রভু মোর গৌর- চন্দ্র আস্ব/দিল| 
রায় স্বরূপ সহিত ॥ 

ষযৰছু যে ভাঁব উদয় কর অন্তরে 
তব গাওহি ছুছ মোল। 

শুনইতে, দার পাষাণ গলি যায়ত 
এঁছন সুমধুর কেলি ॥ 

আছিল গোপত যন করি পু মোর 
জগতে করল পরকাশ। 

সো রস শ্রবণে পরশ নহি হোয়ল 
রোর়ত বৈষ্ব দাস। 

দিও বাঙ্গালার কীর্তনীয়াগণ বহুকাল হইতে এদেশে চত্ীদাস ও 

বিদ্কাপূতির পদাবলী অতি শ্রনর সুন্দর রাগ রাগিণীতে গান করিয়া 

শ্রুক্ভবর্গের আননাদান করিয়া আিতেছেন, কিন্ত অতি অল্প শ্রোতাই 
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এই সকল পদাবলার গৃঢ় গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সমর্ণ হুন। 
প্রথমতঃ স্বীয় স্বদয়ে কবিত্বের ভাব না| থাকিলে কবির কাব্যের অন্তন্তলে 

যে সৌন্বধ্য মাধুধ্য লুক্ধ।গ্লিত অবস্থায় বর্তমান থাকে, তাহার সন্ধান 

প[ওয়া যায় না। কেনন। কাব্য-রস-গ্রাহিক। শক্তি যে স্বদয়ে নাট, 

তাঁহার পক্ষে কবির বর্ণিত ভাষ। কেবল ছন্দে গ্রথিত শব্দ সঙ্ট্ট বলিয়াই 

অনুভূত হয়। উহার মন্তরালে সৌন্দধ্য মাধুষ্যের যে চিত্চমতৎকাঁর 

জনক উত্ণ [গ্মান থাকে, তাহা এতাদৃশ পাঠকগণের দৃষ্টর সম্পূর্ণ 

'অতাঁত। সাধারণ ভাবে ইহারা কেবল কর্ণ-ম্খদ ছন্দের ও শব্দ লালি- 

ত্যেরই কিঞ্চিৎ আন্বদ গ্রাপ্ত হন। ম্থকবির রসাজ্মক বাক্যের অজ্তরালে 

যে গভীরাথমূলক ব্যঞ্জনা থ'কে তাহ! তাহাদের বুদ্ধির অতীত । 

রসাস্মরক বাকাই কাব্য । রসই কাব্যের আত্ম(,-বাঁক্ায উহার 

শরীর। স্কুলের ভিতর দিয়াই স্ুক্ষ্ের জ্ঞান হয়। কিন্তু কেবল জডায়, 

দ্বেতের বিবরণ জানিলে যেমন প্রকত মন্ুষ্যতত্ব জানা যায় না, সেইরূপ 

০কেবল ছন্দ ও শোর লালিত্যেই কাব্যজ্ঞানের পর্ধযাপ্তি হণ না। সংস্কৃত 

ভাষায় সাহিত্যদর্পণাদি সাহিত্যনর্শন শাস্ত্রে কাব্য সম্বন্ধে ও রস সম্বন্ধে 

বহুল বিচার রহিয়াছে । কাব) যে চতুর ফলপ্রদ, গ্রন্থকারগণ ইহারও 

স্পষ্ট প্রমাণ উদ্ধাত কারয়াছেন ! যথ1-- 

চতুর্বগফলপ্রাপ্তিঃ সুখ দন্নধিয়ামপি । 

কাব্যাদেব যত শ্ডেন তত ম্বরূপং নিরূপাতে ॥ 

এই কারিক। লিখিয়াই সাঁঞিত্যদর্পণকার লিখিয়াছেন,--পউক্তঞ্চ-- 

ধন্মার্থকামমোক্ষেহ্থ বৈচক্ষণ্যং কলান্ুচ। 

করোতি কাঙিং প্রীতিঞ্চ সাধু কাব্য-নিষেবণাৎ 

কিঞ্জ কাব্যাদ্বর্্শ প্রাঞ্চিভগবান্সারায়ণ-চরণারবিন্দন্তবাদিন।। 

নারায়ণ-চরণাবিন শ্তবাদি ছ।র! মুক্তি লাভ হয়--সাহিত্যদর্পণক|র ইহাই 
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ধুঝাইঈয়া দিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের লীলাবর্ণন! যে উৎকুষ্টতম কাব্য 

এবং সেই লীলারস-নিষেবণে যে জীবেব মুক্তি হয়, স্বয়ং শ্রীভগবতকার- 

তো স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন । 
আমার মনে হয়, শ্রীভগবানের সৌন্দর্যা মাঁধুধ্য রসাস্বাদনই শ্রীভগবদন্ু- 

ভবের চরম ব্যাপার। শ্রীভগবানকে প্রেমময় আনন্দময় ও রসময় বলিয়া 

জানাই-_জীবের ম্ন্ুভবের চরম সীমা । শ্রতিও এই স্বভাবপিদ্ধ অন্ঠ- 

ভবের প্রতিধ্বনি করিয়া বণিয়াছেন--*আনন্দং ব্রহ্গ”--"আনন্দম- 

মৃতঃ ব্র্ষ”-ণরসো। টৈ সঃগ। এই সকল মহাবাক্য বিশ্রদ্ধ অন্ত ভবের 

উপরেই প্রতিষ্ঠিত । হ্বাঁয়ের ক যুক্তি ঘর বঠিরঙ্গ লোকদ্দিগকে ধশ্মের 

পথে আনয়নের চেষ্টা! ফলপ্রদ হইতে পারে, কিন্ছ। ভগবংমাধুধ্ের 

আন্বদ দয়! আনন্দিত করা ঘায় না। উহা! অন্রভব সিদ্ধ। নে অন্ভভ৭ও 

প্রনাক্ষ ব্যাপারবিশেষ। 

চণ্তীদাস ও বিস্বাপন্দিধ গ্ীভিকাব্য বিশুদ্ধ প্রেমময় হৃদয়ের সহজ 

স্বংভাঁবিক উচ্ছাস। উ51 সাক্ষাতদর্শনেরই তুল্য- তুল্যই বধ! কেন-- 

শ্ীভগৰানের মধুর লীলা-_সাক্ষাৎদর্শনেই ইহার! লীলাবিষপনক পদসমুহ 

রচনা করিয়াছেন) শ্রামংবিল্মমঙ্গল ঠ।কুরের শ্লোক গুলিও সাক্ষাংদশনেরই 

ফল। শ্রীভগবানের লীলারস-সিদ্ধৃতে নিমজ্জিত থাকিয়াহই ইহার! 

নরনারীগণের অশেষ কল্যাণের আন্ত এই সকল পদাবলা 'এক।শ 

করিয়াছেন। 

মানবচিন্ত শ্রীভগবানের মধুররসে নিমজ্জিত হইলে সংসার সম্ভাপ 

'আর তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাদের ইতর কামনা দ্ীভূত 

হয়, নবনারীগণ অলৌকিক অতীন্দ্রিয় প্রেমরস|মৃত লাভ কাঁরয়। কৃতার্থ 

ভয়। মহযো। ও মহাখেদাক্সীর চরম লক্ষ্য হইতেও উহাদের আত্ম! 

অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়৷ থাকেন। ই্রীশ্ীরাধাগোবিন্দের মধুর 
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বালারস-সম্তোগসাধনা ভগবছুপাসনার যে চরমলক্ষা, শ্রতিবাকোতও তাহার: 

প্রমাণ পাওয়া যায়। এই শ্রুতি-সিদ্ধ প্রেমানন্দরসামূত লাভের জন্ 

শীতত্তীদাস ও শ্রাবিগ্ভাপভি ঠাকুরের পদাবলী - অতীব উপাদেয় বন্ধ: 

শীকষ্ণচৈতক্। মগাপ্রভূ নিজেই এই ভজনপ্রণালা স্বীয় লীলাঁয় গ্রকটন 

করিয়া জীবদিগকে ইহার প্রয়েেজনীয়তা ও উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়ছেন। 

শ্াপাদ চত্ীদান ও শ্রীপাদ বিগ্ক/পতির পদাবলী বুহ্দাঁকার গ্রন্থে 

প্রকাশিত হঈয়াছে। বলীয় সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের হিস।বে নানাপ্রকার 

যত্বে এই উত্তয় অমর কবির গ্রন্থ একাধিক ভিন ভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত 

করিয়াছেন। তাহাতে কবিছয়ের ও তাহাদের এ দ্রই গীতিক।ব্যের 

সবিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । এমন কি হূর্বেধ্য স্থল'গুলির অর্থ ও 

ব্যাখ্য। পধান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। 

সে সম্বন্ধে আমার আগ নূতন গবেষণার অবকাশ নাই। সাহিতিক 
ভাবে ইহাদের কাব্য সমালোচন! করাও এই গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোক্তার 

উদ্দেশ্য নহে। প্রেমিক ভক্তগণ ভগবংরলশাদ্ষের প্রণালী অনুসারে এই 

ছুই প্রেমিক কবির কাব্যস্তরধ।র আস্বাদল।ভ করেন, তাহ।রই যৎকিঞ্চিং 

সন্ধান প্রদান, করা--এই গ্রহুখানির উদ্দেশ্ত। শ্রশ্রীগৌরগোবিন্দের 

রুপার সেই উদ্দেশ্যের বিন্দবমাত্র সিদ্ধ হইলেও আমার এই উদ্ধম সফল 

বলিয়া মনে করিব। 

এই গ্রন্থে যে পদাবলা-মাস্বাদনের প্রণালী অধ্লম্িত হল, বহুদিন 

পূর্বে নীলাচলে ব্রমাধুরী গ্রন্থে তাহার সুচনা কর! হইয়াছিল | কিন্ত 

তাহাতে অন্থান্ত মহাজনদের রচিত পদও প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রহনে 

কেবল চত্তীদাস ও বিছ্বাপত্তিরচিত পনগুলি হইতে অল্প কয়েকটা সুনির্ববা- 

চিত পর দেওয়া হইল। নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে এই হুই পদকন্তার নে 
সকল পদ আছে, এই গ্রন্থে সেই পলগুলি দেওয়া! ইল 1 নীলাচলে 
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ব্রজমাধুরী গ্রন্থ খানি ভজনশীল বৈষবগণের নিকটে যেমন সমাদৃত 

হইয়াছে, সাভিত্যপ্রিয় নরনারাগণেরও উহার তেমনই আদর করিয়াছেন। 

সেরূপ হইবারই কথা। এ গ্রন্থখ।শি তে ব্যক্তিগত্ত হিসাবে আমার কোনও 

গ্রন্থরচনা-প্রয়াস ছিল না। আমি কেবল লেখনীধারণ করিয়। থাকিতাম, 

স্মপর কোন শক্তিতে লেখনী পরিচালিত হইত। উহাতে ধাহার লীল। 

লিহ্রিত হইয়াছে, উহা তাহারই অতীর ওদার্ধাময়ী কপার দান। এই 

গ্রন্থথানি উহ্বারই পরিশিষ্ট বলিলে অতুঃক্তি হইবে না। কিন্তু পরিশিষ্ট 

নামের সম্মান ইহ।তে কি পরিমাণে পরিলক্ষিত ভইবে কৃপাময় পাঠক- 

পাঠিকাগণই তাহার বিচার করিবেন। চিত্ত ও দেহ এখন অতীব দুর্বল । 

শ্রীগৌরগোবিন্ার শ্রাচরণাবিন্দের অন্ুপ্রণ এবং তগ্তক্তগণের কপ! অবলম্বন 

করিয়াই 'আমার পরম স্সেহাম্পদ ভগৰপ্ক্তপ্রবর শ্রমৎ বিহারী লাল 
রাম মচোদয়ের অকৃত্রিম তক্তিময় অভিলাষ পূরপার্থ এই কাধ্যভার গ্রন্থ 

করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমার কোনও কৃতিত্বপ্রদশনের বাসন! 

নাই। এই গ্রন্থ ভক্ত নরনারীগণ্রে কিঞ্ষিৎ প্রীতিপ্রদ হইলেই আমার 

। শ্রামবতু সফল হইবে। 

আমার আরও কিঞ্চিৎ নিবেদন এই যে ভগবদ্ক্ত নরনারীগণ এই 
রন্থপাঠের সময় ভক্ভিশান্ত্র প্রচারপ্রিয় তক্তপ্রবর শ্রীমান্ বিহারীলাল 
রাম মহোদয়ের অশেষ কল্যাণের জন শ্রোভগৰানের চরণে কাঞ্চৎ প্র।থনা 

।করেন। অলমতি বিশ্তরেণ। 

কলিকাতা শরসিক মোহন শন্মা। 
২৪নং বাগবাজার ষাট 

বেশ]খ ১৩৩৬ সাল ৃ 
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প্রতু মোর গৌরচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ 
প্রভু সীতানাথ আব । 

পণ্ডিত গোসাঞ্ি শ্বাস বামাই 
ঠাকুর শ্রাসরকার ॥ 

ম্রাকি মুকুন্দ শ্ীজগদানন্দ 

দামোদর বক্তেশ্বর । 

মেন শিবানন্দ বহন রামানন্দ 
সদাশিব পুরন্দর ॥ 

আচাবধ্য নন্দন বুদ্ধিমস্ত খান 
ছোট বড হগ্িদাস। 

বাসুদেব দত্ত রাঘব পণ্ডিত 

জগদীশ তার পাশ ॥ 
আচাধ্য লুতন গুপ্ত নারায়ণ 

বিচ্ঞানিধি শুক্রাহ্থর । 

শ্রীধর বিজয় শীমান্ সঞ্জয় 

চক্রবর্তী নীলাম্বর ॥ 
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পর্ভ গরুড় শ্ীচন্দরশেখর 

হলাস্কুধ গোপীনাথ । 

পোবিন্দ মাধব ম্বোষ বান্ুদেব 

স্ুধানিধি আদি সাথ ॥ 

পণ্ডিত ঠাকুর দাস গদাধর 

উদ্ধারণ অভিরাম | 

রামাই মহেশ ধনপ্রস্থ দাস 

বৃন্দাতঘন অন্গপাম ॥ 

ঠাকুর মুকুন্ন শ্ররদ্ুনন্দ 

চিরঞ্জাব সুলোচন । 

€বজ্ঞ বিষ্দদাস দ্বিজ হরিদাস 

গাকাদাস শ্দর্শন ॥ 

গোবিন্দ শঙ্কর আর কাশীশ্বর 

রামাই নন্দাই সাথ । 

রায় ভবা নন্দ- স্রত বামানন্দ 

গোপানাথ বাণীনাথ ॥ 

নীলাচল-বাসা সার্ধাভৌম কাঁশা- 

মিশর জনাঙ্দন আর। 

শশিখিমাঙ্বাতি রুদ্র গজপন্তি 

ক্ষেত্র সেবা অধিকার ৪ 

পোসাঞ্ঞি স্বরূপ সনাতন রূপ 

ভষ্ট যুগ রদ্ুনাথ । 

শ্াজীব ভূগর্ভ পোসাঞ্ছি রাখব 

লোকনাথ আদি সাথ ॥ 
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যতেক মহাস্ত - কে করিৰে অন্ত 

গোরাঙগ সবার প্রাণ । 

গোরাষ্টানদ হেন সথে কপাবান 

প্রেম তক্তি কর দান ॥ 

ইহ! সবাকার যত পরিবার 

সন্তান আছন্তে যার । 

গৌর তক মার যত যত 

সবে কর অঙ্গাকার ॥ 

অধম দেখিয় কঞণ। করিয়া 

সবে পূর মোর আশ 

ক!তর হইয়! গুণ সোঙবিয় 

কানয়ে বৈষ্ণব দাস ॥ 

পূর্বরাগ । 

গম্ভীরা মন্দিরে শ্রীরষ্ণচৈতত্থ যে সকল ব্রক্ভ্তাবে বিভোর থাকিতেন, 

ত্যাগী সন্ন্যাস! ভিন্ন সে রসাম্বাদন অপরের পক্ষে সম্ভবপর নহে । আমা- 

দের প্রাকত ইন্দ্রিয় সেবা! ব্রজরস-নাম্বাদনেপ অত্যন্ত প্রতিকূল। পেটে 

ক্ষুধ, নয়নে নিত! প্রভৃতি যে দেহে পুর্ণমাব্রায় |বরাঞজজ করে, সে দেহ 
শ্রগৌর!ঙগ-গন্তীপায় বাসের উপযুক্ত নহে । রসনা-জয় ও অন্ান্গ ইন্জিয়-জয় 

ন1 হওয়। পধ্যন্ত গন্ত্রীরার ত্রিসীমায় ঘেসিতে অধিকার হয় না--সে রস 

আম্বাদন কর তে! অতি দূরের কথা । শ্রগৌরের কপায় দেহস্থৃতি বিলুগ্ণ 

ন! হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলারসামৃত পান করার বাসনা ধৃষ্টতা মাত্র। 

তাই অনেকদিন সরল ব্যাকুলভাবে শ্রগৌরাঙচরণে প্রার্থনা করি, দয়া- 
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বয় গৌর-_-আমায় গত্ীরাবাসের অধিকার দাও; বেন তোম।র চরণ- 

তলে সকল তুলিয়! পড়িয়। থাকিতে পারি। দেহের সুখ ও ইন্জিয়ের 

প্রীতি বিরহানলে দহিয়া দঠিয়া যেন ছারখার করিয়া দিতে পারি। 

দয়াল প্রভূ কোন সময়ে দয়। করিয়া এ জাবাধমকে সে অধিকারের 

বিন্ুমাত্র দিয়াছিলেন ; সেই স্পিনে চণ্তীপাস ও বিছ্যাপনির বিশ্ববিমোহন 

পদকীর্ভনের অস্ফুট ঝঞ্কার কাণের মধো প্রবেশ কাঁগত, আর আমি 

অভিভূত হঈনা সেই গীতমাধুরা সপান্বরদে [বধভোর থাকিহাম। কেমন 

করিয়া দিন যাইত, রাত্র হই, আবার নিশ।র অবসানে শপ্রভ।ত হইত, 

তাহা সর্ববদ1! বুঝিতে পারিতাম না। হি, গরিঃ সেই একদিন, আর 

এই একপিন। স্থথছুঃখে দিনশ্চণি কোনরূপে চলিয়। যার, কিজ্ঞ জাব- 

নের সকল স্ত্বতি মুছিক্কা যাঁক্স না । গন্ভীরাপ স্খস্থতি এখন? কিছু কিছু 
মনে আছে। 

কাজ্ধনের পূর্ণিগা-সন্ধ্যায় এখন যেমন গন্তারা-মন্দিরে চব্বিশ প্রহর 

কীর্তনানন্দ আন্বাদন করা যায়, খন একরপ ছিল নাঁ। গম্ভীর! মন্দিপের 

বাহিরে এককোণে বসিয় সন্ধ্যার পূর্বে আমি জপ করিত্ছিলাম | সান্ধ্য. 

বুৰ কখন অশ্তমিত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই । কিছুকাল 

অ্পের পরে শ্রভগবান্ এ দীনকে যেন লালার ভিতরে টাণিয়! লইলেন ; 

দেখিলাম, শ্রাপাদ রামরাম় ও স্বন্বপ শ্রীমতরূপগোন্বামীকে সঙ্গে লহয় 

গক্ভীরামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শ্রুরপ ঢলঢল সঙ্জপনর়নে মহা 

প্রভুর চরণে দগ্ডবৎ অষ্টাজে প্রপণত হুঈলেন। মহাপ্রভু অতীব ন্েহভরে 
রূপের মন্তকে আ্টকরকমল প্রদানে তাহাকে ধরিয়। তুলিলেন। শ্্ররূপ 

মস্তক অবনত করিয়া! নীরবে সলজ্জভাবে বসিয়া! রহিলেন। রামরার 
শীন্ধপের ছাত ধরিয়া বলিলেন- প্রপাদ, প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রভু, 
আপনাকে রলতত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, আজি এই বাসম্তী-পুর্ণিম। 
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সন্ধ্যায় আপনার নিকট শ্রীরাধার পূর্বরাগের রসময়ী কথা কিঞ্চিৎ শুনিতে 
ইচ্ছ। করি । রামানন্দের কথায় সায় দিয় স্বরূপ বলিলেন,_-এ অতি সুন্নর 

প্রস্তাব; প্রভু নিশ্চয়ই 'ভাঙাতে আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 
লোকে শ্ুকপাখীকে কৃষ্ণনাষ শিক্ষা দিয়া ছাভার মুখে স্ুধা-মধুর কৃষ্ণনাম 

শ্রবণ করে এবং ফাাক্ষে আনন্দল।ভ করে. কলকণ-শিশ্ঠর 'অস্ফুট ভাঁজ্া- 
জাঙ্গা বাকে।ও শিশামাতাঁব জদয়ে আনন্দের উদয় হয়। আজ শ্রীরূপের 

মুখে মধূত কথা গুনিয়। প্রভু যে আনন্দিত হইবেন, ইভ1 নিঃসন্দেচ। 

প্রভু বলিলেন, স্বরূপ, সমি ঠিক কথাই বলিয়াছ। রূপ আমার 
মনের সকল কথাই বলিনেন পারে। 

শ্রী্বূপ সলজ্জভাঁবে সলিলেন আমি ভালরূপেই জানি যে, আঙি 

দিছুই জানি না। তবে যে কেন প্রভু আনন্দলাভ করেন, ভাঙার কারণ 

আছে; সে কাঁবণ শ্রীপাদন্ধরূপ অছ্ি উত্তমরূপে প্রকাঁশ করিয়াছেন। 

প্টকপাঁখীকে ব| শিশুকে বাকা শিক্ষ! দিয়া উহার মুখে সে বাক্যের পুন- 
রচ্চারণ শ্রবণ করা,_-একপ্রকাঁর স্বখকরই বটে। অমি অত্যন্ত অধম, 

কিন্থ "আাশম্চর্যা এট যে, এ অধমের হ্বদয়েও গ্রভর শক্তি সঞ্চারিত 

হইয়াছিল। 'মাজ সারাবিকাল 'মমি কেবল ব্রছের পূর্বরাগের কথা 

ভ/বিতে ছিলাম । ব্রজের পূর্বরাগ যেকি মধুর, তাহা বলিবার কোন 

ভাষা আমার জানা নাই। 'প্রগ্নাগে প্রভু এ সম্বন্ধে যা] বলিয়াছিলেন, 

সেনসকল কথ! আমি তেমন করিয়া! বলিতে পারিব না-বিশসাত্রও 

সেরূপ তবে না; কিন্ত এহদয়ে বখন এ ভাবটা জাগিয়! উঠিয়াছে, 
তাহার উপরে শ্রীপাঁদ রায় মহাশয়ের আদেশ--গ্রকুত কথা হয় কি ন! হয়, 

আমাকে বলিয়। বুঝাইয়! দিবেন। 

শ্রীকফের দর্শনে অথবা! তাহার রূপগুণাদি শ্রবণে শ্ীরুষ্ণ-সঙ্গ-লাভের 

পুর্বে তাহাতে যে রতি হয়, তাহার নামই পূর্বরাগ। যে চিত্ত নির্ষধিকার 
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ছিল, সেই চিত যখন ব্যাকুলতা জগ্মে, সে মবস্থ। যাহার ঘটে তিনিই তাহ 

বুঝিতে পারেন, ভাষার সাহাযো তাহা অন্তকে বুঝান যায় না। দর্শন ও 

শ্রবণ সম্বন্ধে প্রভূ আমায় 'অনেক কথাই বলিয়াছিলেন ; যেমন সাক্ষাৎ 

দর্শন, চিত্রে দর্শন, ম্বপ্লাদিতে দর্শন ইত্যাদি! শ্রবণ সন্বঞ্ধেও এঁরূপ,--বেমন 

বন্দিমুখে শ্রবণ, দৃতীমুখে শ্রবণ, সখীমখে শ্রবণ, গাতাদিতে শ্রবণ ইন্যাকি । 

বয়ঃসন্ধির আরস্ে নির্বিকার চিন্তে প্রথমতঃ আকঞ্জের দিশন ও শুবণা- 

দিতে গোপীদের যে নানপিক “বক্রিয়া ঘটিয়া থাকে উহ্ভারহ লাম ভাব 

বার্তি। চিত্ত একক থাকিতে চাহে না। প্রথরীর জন ব্যাকুল ভয়, 

কিন্তু প্রথম অবস্থায় নায়িকার পক্ষে প্রণরের ভাব প্রকাশ করা কিছু 

কঠিন হইয়! উঠে। লজ্জা, ভয়, ধৈর্য কুলাচার প্রভাত কুলবধূগণের 

স্বাভাবিক চিন্তিত কাধ্য। সুতরাং পমণী জদয়ে প্রণযার অন্েষ-বাফ 

বলবতী হইলেও সহস। উচ্া প্রকাশ পার না। নাকের পক্ষে লঙ্জার 

আবরণ ন। থাকায়, তাহারাই প্রাঃ দন্্রীজনেপ অন্ষেণ করে? কন্ক এ 

সম্বন্ধে আরও কিছু বাবার মাছে। যাঁদও স্ীপোকধিগের লজ্জানির 

আবরণ নায়ক অন্বেষণে বাধক হয়া দাড়ায়, থপ স্বীগণের অদে 

প্রেমের আধিক্য বেশা। সেই প্রেমে শ্োতে লজ্জ॥াদর 'আবরণ 

ভসয়! যায় ; তাই রসশাস্্কারগণ বলেন ;_ 

আদে) রাগে মৃগাক্ষীণ।ং প্রোক্ত। স্)।ৎ চারুতাখিকা। 

অর্থাৎ পূর্ববরাগে স্ীজনেরই পুরুষ-অন্বেষণে প্রেমের চারুতা অধিক 
প্রকণ পায়। সেইজন্ড কবিগণ স্ত্রীগণের পূর্বর।গই পূর্বে বর্ণন! 
করিয়াছেন । 

আদৌরাগঃ স্ত্রীয়োবাচাঃ পশ্চাৎপুংসন্তদিঙ্গিতৈঃ। 

অন্তরূপেও এই কথার ব্যাখ্যা হইতে পারে। তাহা এই বে ভক্কি- 

শাস্ত্রে ভক্তিকে একটা রস বলিয়া বলা হইয়াছে । তাহাছে জানা যায 
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ভদ্ক ভক্তিরসের মাশ্রয়। ভক্তেই ভক্তি-রসের প্রথম উৎপত্তি। তৎ 

পরে তক্কের গ্রত্ভি ভগবানের অন্রাগ জন্মে! ব্রজদেবীগণ ভক্তগণের 

মপো শবস্থানবর্তিনী। সুতরাং তাঠাদেরই প্রথমতঃ পূর্ববরাগ জন্বিয়া 

থকে । এইজন্ রসশাপ্বকারগণ প্রথমেই ত্রঞ্জদেবীগণের পর্বরাগ বর্ণনা 
কারয়াছেন। 

পূর্বারাগে সঞ্চারীভাব 9 অন্ভাব গুলির বর্ণনা না করিলে রসতন্ব 
পরিস্ফুট হইবে না। বাধি, শঙ্কা, অস্থবা, শ্রম, রুম নির্বেদ১ ৎনুক্, 

£দস্থা, চিন্তা, নিদ্রা জাগরণ, বিষাদ, আতা, উন্মাদ, মোহ ৪ মৃত্যু প্রভৃতি 

পূর্বর1গের স্থায়ীভাব 1” মহাপ্রভু বলিশেন শ্রীরুষ্ণপ্রেমের কি নিদারুণ 

প্রভাব-_উচ্চার বিন্দ্মাতর স্বদয়ে প্রবেশ করিলেও একেবারে প্রমত্ত করিয়া 

তলে ।” স্বরূপ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তুমি তে। উহ্হার উদাহরণ ॥ 

“পরম হৃদয়ে প্রবেশ করে” এ কথাই বা বল কেন? প্রেমই তে হৃদয়ের মুল 

উপাদান, সে প্রেম আত্মনিষ্ঠ বস্তু । শ্রীকৃষ্ণ কথা-শ্রবণে ব। শ্রীক্ণ-রূপ-দরশশনে 

স্দয়ে উহা জাগিয়া উঠে। প্রভ় বলিপেন, তুমি "অতি সুপপ্ডিভ, 

অতি সহচ্গ কথায় আমার মস্ত একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে। 

'আমি “'জাগাইয়া তেল1” অথে ই 'প্রবেশ পদের বাবার করিস্বাছি। যাহা! 

ভউক খয়ঃসাঞ্ধতে নির্বিকার চিত্তে পূর্বরাগের ভাব জাগিয়া উঠে। 

ভ্াম বিদ্ত'পাভর বয়ঃসঙ্ষিভাবস্ুচক্ষ একটা পদ-গান গুনাইলে বোধ হয় 

সকলেই সন্থ্ হইবেন--কি বল রামরায় । রাঁয় মহাশয় বলিলেন, অতি 

সন্য কথা। শ্বরূপ ঠাকুর পন না গাইলে কোন৭ পদ আপন মৃত্তি 
প্রকাশ করেনা। প্রত ভালহ আজা করিয়াছেন। শ্ববূপ ক্ষণমাজ 

বিলম্থ ন! করিয়া! গাইলেন 

আগ যৌবন শৈশব গেল। 

চরণ চপলতা! লোচন শেল ॥ 
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কর ছু লোচন দূতক কাজ । 

হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥ 

অৰ অনুথন দেই আ।চরে হাত। 

সগর বচন কহু নত কক মাথ ॥ 

কটিক গৌরব পাওল 1ন্তম্ব । 

চল্ইতে সহচরী কর 'অবলম্ব ॥ 

হান অখধরলু শুন বরকান। 

শুনহ 'অব তুহ্ছ করহ [বধান ॥ 

বিদ্তাপতি কবি হহ রস জানে । 

রাজ। শিখাসংহ লচিমা-পরমাণে ॥ 

শ্রারপ মন্তক নত করিয়া সলজ্জভ।বে গান শ্রথণ করিতেছিলেন ; 

গ্রান শেষ হলে পর আঁ মুদ্ুকণে শ্ররূপ বলিলেন, বিদ্যাপতি ঠাকুরের 

এই পদ যেন প্রতাক্ষ দেখা, হঠার প্রত্যেক বাকা রাধার বয়ঃসগ্গি- 

কালোচিতর রূপ-মাধুধ্য নয়ণ-সমক্ষে উপস্থাপিত করে । ইহ উপরে 

আীপাদের ভাবমিশিভ কঠস্থরে গ্রকুতপক্ষেই প্রীপাধার বয়ঃসন্ধি কাঞোটডিত 

রূপলাৰণ্য ও অন্তরের ভাব একেবারে পরিস্ফুট: করিয়াছে । কাবর 

কাব্যরস, গানে মুত্তিমান্ তয়। হহ। অন্থুভব কগা9 শুশ্রুপ্রতভূর কপা- 
সাপেক্ষ । প্রভু ভাসিয় বলিলেন, শ্রীরূপ, তুমি গু রামরায় শ্রবৃন্ধাবনের 

কবি। ভোমাদিগকে আনি শ্রকষেের কপানিম্ম।লা বলিয়াই মনে করি। 

স্বরূপের কথ! বলিতেছ ; আমি আর কি বপিব, স্বরূপ আমার গ্রা- 
দাতা, প্বরূপ না থাকিলে আমি বিরহে বিরহে মরিয়। যাইতাম। শ্বরূপের 

গানে আমি শ্রিরাধাগোবিন্দলীলা সাক্ষাৎ করি; তাতেই মৃতদেহে 

প্রাণ গাহি। 

যাহা হউক, এখন পূর্বরাগের কথা বলিতেছি,_-উহার সঞ্চারী ভাব- 
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গুলি কি দারুণ! গোপার হৃদয়ে রুষ্খপ্রেম জাগরিত হওয়া মাত্রেই পু্ব্ব- 

রাগের সঞ্চাপীভাব্চলি সমুদ্রের তরঙ্গের ভ্তায় একের পর অস্কটী অথৰ! 

যুগপৎ দু'চারিটী সহসা মাপিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তোলে । পূর্বরাগে 

বিরহের ভাবগুলি বর্তমান থাকে । গোপার স্ত্রদয় প্রেমময় রসময় ও আনন্দ- 

মন শ্রাগোবিন্দের জন্ত নিরস্তর ব্যাকুল ; পুর্বরাগে উহার প্রথম উন্মেষ । 

সাধক জীবদিগকে গোপাপ্রেম-সমুব্রের এই তরঙ্গ দেখাইয়া দিতে পাগলে 

তাহাদের অনজ্জ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কষ্ঃপ্রেমপসাম্তের 

বিন্দুনাত্রও আম্বাদন করিতে হইলে গোপাভাবের অনুভব অত্যন্ত 

গ্রয়েেজন। 

শ্রাধা কোন প্রকারে প্রথমতঃ শ্রীকষ্ণের কথা শুনিতে পাইলেন 

কিংবা! কোন প্রকাগে তাার দর্শন পাইলেন, 'আর অমনি শরীরের জন্ব 

তাহার প্রাণ আকুল হইয়। উঠল। 

পাঙলে শুনি যবে হাম হুট আঁখর 

তখন মন চরি কেল। 

এ এক অদ্ভুত ব্যাপ|র) শ্যামনাম-শ্রবণমাজই এই ছুটা 'অক্ষরে 

শ্ররাধার মন বিষন্ধ হইতে 'অপন্বত হইল। তিনি আহার নি ত্যাগ 

কারলেন, তাহার চিত্ত, নামৰ অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইশ ; নামের কি 

অদ্ভুন প্রভাব! গ্াামি ববার স্বরূপের মূখে চণ্ডানাস ঠাঝকুপের একটা 

গান শুনিয়া ছ.-- 

ণসপ, তেব শুনাইল শ্তামনাম, 

কাণের ভিতর দিয়। মরমে পশিল গে! 

মাকুল কিল মোর প্রাণ । 

ভাবরসের মাধুধ্য ভিন্ন এরূপ অবস্থা হয় না। বেদ বলেন শ্রী 

মধুময়, তাহার হুষ্ট এই বিশ্বব্দ্ধা্ডও মধুষয় । 
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"লাই বেদের একটা মন্ত্র এ :--মধুবাত। ঝতায়তে, মধুক্ষরক্তি সিন্ধবঃ | 

ত্যাঁদি 
বিনি বিশ্বের বীজ, তিনি মধু। এইজন্য তাহা ভঈতে প্রস্থত এই 

বিশ্ব-ব্রন্ষাণ্ডও মধু। যাহারা এ মাধুধা-সাগরে নিমজ্জিত জগতের 
কোনও নিরাননদ কখনও তীহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তীহারা 

শ্মভগবান্কে মধুর ধলিয়াই জাঁনেন। গোপীভাব-বিভাবিত এবি্ব- 

মঙ্গল তাহার কর্ণামুতে অন্য কোন কথা ন! বলিয়া একটা পণ্চে কেধল-- 

*মধুরং মধুবং মধুরং মধুরম্” ব'লয়াই মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। 

শরঙ্গার-রসে মধুর! রতি স্থায়ীভ।ব। মাধুযোর "আকর্ষণ ভিন্ন চিত্তের 
এমন টান হয় না। এই মধুর রতি মহাষোগেশ্বরের হদয়েও পরিলক্ষিত 

হয়না কিন্তু ব্রজবালাপা এই মধুব রতিছেই গড়া-তাহার। এই 

ধুর রত্ভিরই মৃত্তিমতী দেবছা। তাহাদের কৃপাভিন্ন শ্রাগোবিন্দের 
মধুর উপাসনায় প্রবেশলাভ অমস্তব । অভিষোগ, ম্বাভিষোগ, প্রভৃতি 

ছার। এই মধুরা রত্তির আবির্ভাব হয় । অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, 
তদীয় বিশেষ ( পদ-চিহ্ন গোষ্টপ্রিয়াদি ), উপমা, ও ম্বভাব--এই সকল 

মধুরারতি-আঁবি9াবের হেতু । ভাবের প্রকাশই অভিযোগ । ইহা নিজের 

দ্বার! তইতে পারে, অপরের দ্বারাও হ₹ইতে পারে। শবম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ 
এই পাচটাকে বিষয় বলে। ইভারাও মধুরারতির আব্ভাবের কারণ। 

এই সকল বিষয়ের উদাহরণ শ্রীরপ নিজে অতিন্তন্দররূপে বর্ণন! করিয়া- 

ছেন। শ্রন্পের বিদগ্ধমাধবের *একন্য শ্রুহমেব লুম্পতি” ক্লোকটা আমর! 

বছবার আস্বাদন করিয়াছি, কি বল রামরায়। রামরায় আগ্রঙ্কসহকারে 

বলিলেন, আবারও আমার সেই শ্সোকটী শুনিতে সাধ হয়। যতবার গুনি, 

ততবারই নৃতন বলিয়া মনে হয়। শ্রররূপ আপনার মুখে সেই গ্লোকটী 

গুনিতে উচ্ছা হুইতেছে।” শ্রীরূপ ম্বভাবতঃ লজ্জাশীল, তিনি লজ্জায় 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি | ১১ 

মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। অতি উৎসাহের সহিত স্বরূপ বলিলেন, 

উনি লজ্জিত হইতেছেন। ভাল, আমিই উহার আবুত্তি করিতেছি। 

এই বলিয়া স্বরূপ অতীব মধুর কে বলিতে লাগিলেন-_- 
একন্থ শ্রুঃমেব লুম্পতি মতিং রুষ্ণেতি নামাক্ষরং 

সান্দ্রোন্সাদপরম্পরামুপনয়ত্যান্ধস্থা বংণীকল2 | 

এষ শ্সিগ্কঘনছ্যুতিমনিমি মে জগ্ন। সকৃদ্ধীক্ষণাৎ 

বষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে বভিরভূন্সন্তে মুতিঃ শ্রেয়সী ॥ 

এটী শ্রারুষ্ন[ম-মহিমার উদ্াহুপণ | রামরায় বিস্মিতভাবে বণিলেন, 

মধুর, মধুর, অভিমধুর [ ইহা যে মধুরারতির 'আবিভাবের কারণ হবে 

তাহ।র আর সন্দেত কি? প্রন্তু বলিলেন এইরূপে সম্বন্ধও মধুরারন্ভি 

আবিভাবের হেত অর্থাৎ কুল, রূপ, শৌধা, বীর্য ও সৌশীল্য প্রভৃতিতেও 

ষধুরারত্ির উৎপত্তি ভয়, অভিমানও এই রদ্ছির হেতু । একস্কলে অভিমান 
শকাটান একটা পারিভাষিক অর্থ আছে। উতর ব্যাখা! এইরূপ, 

“জ্ীকঞ্ধের ভুরি ভুরি রমণীয় বস্ত আছে, থাকুক, কিন্ক আমার পক্ষে এই 

একটা বিশেষ গুণই প্রার্থনায”-_ এইরূপ নিশ্চয় করাকে অভিষান বল 

হয়। শ্রাকূপের লিখিত একটী উদাহরণের মন্্ব সংক্ষেপে বলিতেছি । 

শ্রীপাধার £প্রম-পরাক্ষার্৫থ নান্দীমুখী পরিহাস করিয়। শ্রীরাধাকে বলিলেন, 

সথি, কৃষ্ণ বনুবল্লভ, প্রেমশুহ। তাহার স্বভাব অক্ষি রম্। তিনি 

স্বীলম্পট । 'ঠাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত কোন মভাগুণবান্ পুরুষকে 

'আশ্ররর কর 7--ইহ! শুনিয়া! শ্রীরাধিকা অতীব দুঁচভাবে বলিলেন, এট 
'জগতে মহাগুণশালী যত পুরুষই থকুক না! কেন, পতিথ্বর। রমণীগণ তাহা 

দিগকে বরণ করেন, করুন ; কিন্ত ধাতার মন্তকে ময়ুরপুচ্ছ, মুখে মূরলী, 

দেহে গৌরিকাদির শ্ভিলক-- এমন রাখালরাজ শ্রী ভিপ্ন আমি এ্রদকল 

ব্যক্তিকে তৃধতুল্য বলিয়াই মনে করি না।” ইত অভিমানের ছষটান্ত। 
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এইরূপ আতুমানের আরও বহু কেতু আছে । যেমন কৃষের প।দচিহু 

গৌষ্ঠ, তাহার প্রিয়জন, ত।হার উপমা ইত্যাদি, এস্থলে আরও ছু'একচী 
কথ! বণিতেছি। উহা হইতেছে স্বভাব; যাহ! স্বতঃই আবিভূত হয়, 

তাহাকেই স্বভাব বলে। এই স্বতাব নিসর্গ ও স্বরূপভেদে ছিবিধ। সুদ 

অত্যাস-জানত সংস্কারকে নিসগ বলে। গুণ, রূপ প্রভৃতি শ্রবণ দ্বারা এই 

অভ/াস-জন্থ-সংস্কাধ জন্মিযা থাকে । বহুবার ক্রপ-দশনে ও গুণের কথ! 

আৰণে এবং রূপের কগ। অবণে চিত্তে এক প্রকার সংস্কার জন্মে । সেই 

সংক্কাগ প্রথম বিচারে আত্মনিষ্ বলর়াই মনে হয়। কিন্তু উঠা আত- 

নিও নহে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তি সুন্দর, তিনি প্রেমময় ও রসময়। তাহার মত 

কেহ ভালবাসিতে আনে না, হত্যাণি কথা শুনিতে শুনিতে শরীরের 

গতি সুদৃঢ় অভ্যাসজান্ত সংগ্কার-লিবন্ধন মধুরারাতর আঁনিভাব হয়, 
উহা স্বাভাবক; স্বাভ|ব? হইলেও পপপ্ুধাদি অপণত উর ঠেউু॥ 
ঘি শ্রুকুষ্ধে তাদৃশ রূপ ব। গুণের বি্তমানতা না থাকে, ত51 ভলে 
এ রতি তিষ্ঠিতে পারে কি ন।, তাহাই চিননীয় । 

নিষর্গ ও স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু সুম্্পর অপো৮না 'আছে। মাওষ সুদাধ- 
কাল ককের রূপের ও গুণের কথ। পুনেতে শুনিতে সুখঘকা।লের 

সুদ অভ্য।সঙ্জনিত সংস্কার লাভ করে) গুথন সে স্বভাবতই শ্ররুঞকে 

ভাপবাযে। এই ভ।লবাসা৭ জন্ক হহাকে কোন প্রষাস পাত, হয় 

না। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস, বিন! বনে প্রব।িত হয়, হংপিগ্ডের সক্কোচন- 

প্রসারণ-ক্রিয়া যেমন স্বতঃহ জ*সাধিত হয়, শ্ররুষ্জ-গীতিও সেই একার 

ত্বতাব হইতে সংসাধিত হইয়া থাকে । খর্তমাণ সময়ে আমাদের শ্বান্ অথব। 

হৎপিংর বেবপ শ্বতঠাসদ্ধ সুন্নত সুশৃঙ্খল গতিক্রিগ দুষ্ট হয়, বহু ৰহু 
জন্মের পূর্ব এই সকল যন্ত্রের সেরূপ স্থাভাঁবক গ্রণুজ্খল। [ছল ন|। দীর্ঘ - 
কাল নিরন্তর ঘাত-গ্রাতিঘাতে দেহ যন্ত্রাদির এরূপ সুনিয়মিত সুশৃঙ্খল সম 
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স্থিত স্বাভাবিক গকিক্কিয়াগ্রণাণী সম্বন্ধীয় সংস্কার স্ৃব্যবস্থিত হইয়াছে। 
শ্ররুষ্ণণতিও সেইপ্রকার বহুজন্সের সাধন-ফলে সুদৃঢ় অভ্যাসজনিত 

স্রপ্রণালীবদ্ধ সংস্কারে পরিণত হয়, নরনারার আত্ম! তখন শক 

তাবন৷ তিন্ন অন্ত কিছুই চাহে না। তাহাদের সমগ্র দেহবুত্তি, ইন্দ্রিয়" 

বৃত্তি, মনোবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি একেবারে কষোনুখ হয় ; তখন সাধন-বলে 

কৃষ্ঞোনুখ করিতে হয় না। উহা! স্বহঃসিদ্ধ সংখ্ধারে পরিণত হয়, ইহারই 

1ম নিসর্গ রদ্ি | 

স্বরূপরতিও এইরূপই বটে, কিন্তু তাহার্তে কোন জন্ততা নাই । 

নিসর্গরতিতে, যেমন র্ুপগুণারি দর্ন ও শ্রবণণশতঃ দৃঢ় অত্যাস 
জন্মে, সেই দৃঢ় অভ্াস হতে অংক্কারের মাবিভাব হয়, স্বরূপ 

রডিতে সেন্ধপ দন ও আুবণাদির কোন আবশ্তঞ্জত। থাকে না। উহ! 

আত্মার শ্বপনিষ্ঠ স্বভাব । শ্রাধা এবং সন্তান প্রর্ডভাব-সম্পন্না 

ব্রজবালাদেন এইরূপ স্বরূপনিষ্ঠ শ্রকষ্-প্রীতি ; তাহারা স্বভাব ঃই 

আকষ্কে ভালখাসেন। শ্রীকঞ্চের রূপগুণ তাহার কারণ নহে। 

ইহার অপৰ নাম--সমর্থ।রতি। শ্রমতাকঝ্সিণা প্রভৃতি দ্বারকাস্থ মহা 

গণের এইরূপ শ্বরপনিষ্ঠ শ্রীকষ্তর পরিলক্ষিত ভয় না। রুপ্-গুণ-দর্শন- 

শ্রবণে তাহাদের স্বচিন্তে সুদৃঢ় অভ্য1সবশতঃ প্রীতি-সংক্কার জন্মিয়। থাকে । 

স্বরূপ তি ইহ! উচ্চ অব্]। রসশাস্বক'রগণ ইহাদের রৃতিকে সমঞ্জস। 

রং ন।মে অভিহিত কাগয়!ছেন। 

স্বরূপ, ব্রঞজবালাদের পূর্ববরাগ ষে এক মহ।শক্তিময় বাঁপার, তাহ। এই 

মধুরা রত্ির সঞ্চার! ভাব হইতে বুঝ। যায়| যে প্রীতির প্রভাবে বিরহা- 

বস্থায় শ্রম, ক্ূম, বিষাদ, দৈন্ব, চিন্তা, জড়তা? নিব্বেদ, ব্যাধি, এমন কি 

মৃত্যু পর্যাস্ত উপস্থিত হয়, তাদৃশী কষ্চরতির প্রভাব ষে কি শক্তিময়, তাহ। 

ভাবিলেও চিত্ত অভিভূত হুইয়! পড়ে ।” এই বলয়! মহাপ্রভু নীরব হইলেন 7. 



১৪ চগ্তীদাস-বিদ্যাপতি 

'টাহার শ্রীমুখমগ্ুল বিষাদে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল তাহাতে শ্রম, রুম, দৈত্য, 

চিন্তা, উদ্বেগ প্রন্তুতি ভাব যেন মুর্ভিমান্ হইয়া! বিচরণ করিতে লাগিল। 

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথাই সরিল না। এক মহানীরবতায় 

উপাস্থিত ব্যক্তিমান্রই নিমজ্জিত হয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় শ্রুপাদ 

স্বরূপ একটা গান ধরিলেন £-- 
সি 

ধানশ্রা 

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 

নিলে তিলে আসে যায়। 

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 

কদম্ব কাননে চায় ॥ 

রাই এমন কেন বা হহল। 

শুরু দ্ুরুজন ভয় ন! মানিল 
কোথা কি দেবতা পাইল ॥ 

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
ংবরণ নাহি করে। 

বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
সৃষণ খসিয়ে পড়ে ॥ 

রাজার বিয়ারি বয়সে কিশোরী 
তাহে কুলবতা ব।লা। 

কিবা অভিলাষ বাড়য়ে লালস 

বুঝিতে নারি এ ছল|। 

তাহার চরিত হেন বুঝি রী'ত 
হাত বাডাইল চাদে। 

চপ্তীদাস কয় করি অনুনয় 
ঠেকিলে কালিয়া-ফাদে ॥ 



চণীদাস-বিদ্যাপতি ১৫ 

স্বরূপের ক নীরব হইল, মহাপ্রভুর নয়ন-যুগল ক্রমেই অশ্রপূর্ণ 

হইতেছিল। গান শেষ হইলে বর্ষার ধারার ভার তাহার নয়ন-ধারায় 

বঙ্ষ ভিজিয়। গেল। রামগায় প্রত্ুর আরও নিকটে গিয়া বসিলেন,, 

তাহারই বহির্বাদের অঞ্চল দিয়! মহাপ্রভু৫ শ্ীমুখকমল মুছ|ইয়া দিলেন । 
তাহার নিজের নয়ন-মুগল হইতেও 'অশ্রধার! প্রবাহিন হইতেছিল। 

স্বর্ূপের মুখমগ্ডলে গন্তীর নির্ধবধেদ ও বাতের ভাব পারলক্ষিত হইল। 

শ্ররূপ গন্তারামন্দিরের এই মহাঁভাবের লীল। দেখিয়। স্তস্তিভ হইলেন । 

তিনি প্রয়াগে মহাপ্রভুর নিকট রসতব্বে উপদেশ পাইয়াছিলেন মাত্র, 
বিস্থ ব্রজরসের পূর্ণমুত্তি ইতঃপুর্ধে তিনি আর কখন দেখেন নাই । তিনি 

দেখিলেন কষ্ণনুরাগিণী গ্রীরাধা পূর্রবরাগের প্রভাবে সরোবরন্থ বাতাহত 
কমলের ন্যায় বিচলিত হহতেছেন, আর লালতা ৪ বিশাখা তাহার পাসে 

বসয়। তাহঃকে সান্তবন! দিতেছেন। 

শ্াকজ্ঞ-প্রেমের এই রসমরন ভ।বপ্রবাই-_গন্তীরার অতুলনীয় বৈভব। 
ধাহার। ভ্রজরসে শ্রগোবিনের ভজন খাধন করিতে ইচ্ছুক, এই লীলার 

অনুসরণ ও অনুধ্যান তাহাদের পন্গে পরম হিতকর | ইহ] দেখির়াই 

সিদ্ধকবি কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন - 

নিজে করি আম্বাদনে শিখাইল ভক্তগরণে 

মহাপ্রতু দাতা শিরোমণি। 

এ দান আর ক।হারও দিবার শক্তি নাই । এ জগতে বহু আচাধ্য জন্্- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, বু অবতার উদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ্বয়* ভগবান 
ভিন্ন প্রেমশিক্ষাদানে আর কাহারও সামর্থ্য নাই। যিনি প্রেমের ঠাকুর, 
তিনি ভিন্ন প্রেষলীল! অন্য কেহই শিক্ষা দিতে বা দেখাইতে সমর্থ নহেন। 
যিনি শ্রীরাধার রসমাধুধ্য-আম্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, 
তিনি ভিন্ন রাধাপ্রেমের মহিমা নার কেই ৰা দেখাইস্সা দিতে পারেন? 



১৬ চঙ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

শান্তীবা লালায় কলির ভক্তগণ কৃতার্থ হইলেন । সত্য, ত্রেতা॥ ছ।পরে 

যে উন্নত-উজ্জ্ল-রসময়ী তক্তি অনর্পিতচরী ছিল, ভক্তগণ এই ভিন যুগে 

সে ভক্তির কোনও সন্ধান পান নাঈ, দয়াময় প্রভু সেই উন্নত-উজ্জল-রসময়ী 

গোপীভাবময়ী ভক্তিস্ত্রধায় কচির ভক্তগণকে কৃতাথ করিলেন। পূর্বব- 

রাগের এমন চিন্তাকষীভাব অন্য কোন কাব্যে বড় বেশী দেখিতে পাওয়। 

যার না। যদিও আস্ব।দনের নিমিত্ত এই গ্রন্থে মতি অল্প সংখ্যক পদ 

গৃহীত হইবে, ভক্তপাঠকগণ সেই সকল পদেই ব্রজরসের ভাবগুলির 

প্রতি ভক্তিময়ী দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ উপাসনা প্রণালী বুঝয়া লইবেন। 

এখন আবার গম্ভীরার কথা বলিকেছি £-শ্রাপাদ চণ্াদাস ঠাকুরের 

পূর্ববরাগের পদটা শুনিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভু কিয়ৎক্ষণের *রে ভাবসাগরে 

নিমাজ্জত হইয়াছিলেন। স্বূপের গানের ঝরে শ্রীরূপের প্রাণে এক 

নবস্ভাবের উদয় করিয়া দিল। তিনি স্থব্ূপের পদস্পশ করিয়। মুহুস্বরে 

বলিলেন, ঠাকুর, গুনেছি মহা প্রভু চণ্ডাদাস ও বিগ্ভাপর্র পদ শ্রারাধ।- 

গোবিন্দলীলা আম্বাদন করেন, চগু'দ|স ঠাকুরের পূর্বরাগের পদ-শ্রবণে 

কতার্থ হইলাম। বিগ্কাপতিঠাকুরের শ্রীরাধার পূর্ববর।গ-পদ-কীর্ভনে 
যদি মহাপ্রভুর অন্রমতি কয়, বে এ অধম কৃতার্থ হইবে। মভাপ্রতু 
ইঙ্গিতে স্বরূপকে শ্রীরূপের ব।ঞাপুরণের অন্রমন্ি করিলেন। স্বরূপ মতি 

মধুর কঠে ভ|বে মজিয়া পদ ধরিলেন-_ 

কান হেরব বড মনে ছিল সাধ। 

কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাঁদ ॥ 

তবধরি অবোধী মুগধ হাস নারী । 

কি কতি কি বলি কছু বুঝয় নপারি॥ 

সাঙন ঘন সম ৰরু ছুনয়ন। 

বিরত ধক ধক-.. 



চণ্ডাদাস-বিদ্যাপতি ১৭ 

এইটুকু গাইয়। শ্বরূপ মার গাইতে পারিলেন না। তাহার ক 

তুন্তিত হইল, তিনি বুকে হাত দিয়া অবনত হইয়া ভূমিতে পডিলেন। সে 

ভাব দেখিয়! মহাগ্রতু স্থির থাকিতে পারিলেন ন!। তিনি রামানন্দের কণ্ঠ 

ধরিয়া! তাহ।র স্কন্ধে শ্রীমস্তক রাখিরা অঝের নয়নে রে।দন করিতে 

লাগিলেন। শ্রীরূপ দেখিলেন, গ্ভীরায় ব্রজরমের কথা উত্থাপন করাই 

এক বিষম দাঁয়। ভাব-রসময় শ্রাবি গ্রহগণ সর্বদাই ভাবে বিভোর থাকেন। 

ব্রক্জলীলার কোন কথা উত্থাপন হইলেই যমুনা-জাহবার শোতের মত 

ইহাদিগের নয়নে অশ্রধারা বছিতে থাকে | ভাদ্রের ভা নদাতে যেমন 

সাঁদান্ত বুষ্টিপাত্র হইলে ও সামান্য বাতাস বালে উভা তরঙ্গে তরঙ্গে 

দুইফুল ভ।সাইয়। প্রবাহিত? হয, গন্টার। মন্দিরে আবিগ্রহগণের অবস্থাও 

সেইরূপ । স্ীরূপ এই অবস্থা দেখিয়। স্থির থা'কতে। পারিলেন না। ছিন্গি 

'্বরূপের চরণ প্রিয় অবনত হইর] ভূমি পড়িলেন। গোবিন্দ দাস সহস। 

আসিয়া দেখিলেন, গম্ভরায় মহবিরহের চিরঙ্গন শত এখন বন্যার ন্যায় 

দেখ। দিয়।ছে। কিরুতক্ষণ কোন কথা ন! বলির! তিনি মহা প্রভুর পশ্চাৎ- 

দিকে বসিয়াপড়িলেন, একখানি তালপত্রের পাখা সঞ্চালন করিয়া সকলকে 

বাতাস দিতে লাগিলেন । রামরায় নীরবে নীরবে অশ্রপাত করিতে 

ছিলেন, মহা প্রতৃ ধীরে ধারে রামরায়ের স্বন্ধ হইতে মন্তক উত্তোলন করি- 
লেন, নিজের বহির্বাসে স্ব্ূপের ও রামরাফের নয়ন-জল সুছাইয়া দিয়! 

স্্ীূপের মন্তক নিজকরে তুলিয়া ধরিলেন এবং মতি কোমল মৃছুল মধুর 

কে বলিলেন,- 

সাঙন ঘন সম ঝরু ছুনয়ান। 

অবিরত ধক ধকৃ করয়ে পরাণ ॥ 

শ্রীক্ূপ, ইহ। গুনিয়। কে স্থির থাকিতে পারে, বল? শ্রীরাধা প্রথম 

অন্রাগেই কফ্ণগ্রেষে উন্মাদিনী। তখনও কুফ-সঙ্গম হয় নাই। মধুময় 
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আলাপ-সস্তাষণ পর্য্যন্ত হয় নাই; কেবল কোন রূপে ঈষৎ দর্শনলাভ 

মাত্রেই এই দশা! 1 পকান্ত হেরটতে এবে ভেল পরমা?”--ধিনি প্রাণের 

প্রাণ, আশ্মার আত্ম, দৈবক্রমে বিজলীর চমকের ন্যায় তাহার সঙ্গে 

একবার দেখ' হলঃ এহ প্রথম দর্শনে তহাগ হৃদয়ে টি বেগবতা 

ত্টনী ভাবতরজে উন্মাদিনার ন্যায় উধাঞ প্রবাহিত হহল । সে ত্াদয়ে 

ষেকতপ্রেম, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? শ্রুকষ্ণদর্শন-লালসার শ্র।বণের 

ধারার মত তাহার নষ্ষন জল প্রবাঠিত তইল। ভিমালয়ের জমাট বরফ 

সঙ্থনা যেন বিগলিতি ২ইয়া যমূনা-জাহ্বার আবন্তময় উচ্াদে ধাবিত 

হয়! চলিল। তান “হা কৃষ্ণ, কোথা কুষ্চণ কবে তোমার দেখ 

পাব”, এহ বলিয়া আকুল হইগা উঠলেন! ঘাতে-প্রতিঘাছে তাহার 

জন্ম বিকাম্পত হইতেছিল, ধের্ষেদ বাধ শিথিল হইয়া গেল। ভ্রীমতীর, 

হ্বদয় যেন ধরিয়া পছিল। এই ধে হিয়া দগদগি, ইহা আমি বুঝিতে 

পারিতেছি, আমি নিজেকেই সম্বরণ করিতে পারিতেছি না; তোমা- 

দিগকে আর কি বালব? শ্রারূপ, ব্রঙ্জরস,_-মহাতরঙ্গময় এক মহাসমুদ্র । 

যাহার হৃদয়ে এই সাগর-তরঙ্গের অভিঘাত স্পর্শ করে, সে কখনো স্থির 

থাকিতে পারে না। সমগ্র জগৎ তাহার কাছে অন্যরূপ হঈর। দাড়ায় । 

আমি আমার নয়নসমক্ষে কেবলই কৃষ্খপ্রেমউন্মাধিনা সুনীল যমুনাঁতট- 

বন্তিনী শ্রীরাধার শ্রীমৃত্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। সেই অনিরল 
নযুনজলঃ সেই হাহাকার, আর সেই হা-হুষাশ আমাকে অভিভূত 

করিয়া ফেলিতেছে। ন্বরূপের গানের প্রত্যেকটী বক্যে আমার হরে 

ব্রজবিরহের প্রলয় প্রবাহ জাগাইয়। তুলিতেছে ।” মহাপ্রভুর বক্য শেষ 

হইতে ন1 হইতেই স্বরূপ আৰার পদ ধরিলে*-_ 

কাছে লাগি সঙ্জনি দরশন ছেল] । 

রুভসে আপন জীউ পর হতে দেল। ॥ 



চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ১৯ 

না|! জানিস্ে কি করু মোহন চোর। 

হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর ॥ 

স্বরূপ অ।খর দিয়া দিয়া নিজের হৃদয়ের তাৰ উঘাঁড়িয়া পদটীকে 

মু্তিম/ন কিয়া ভুলিলেন। শ্রারূপ বিল্বয়'বিস্কারিতনেত্রে জগৎ ভূলিয়া- 
নিজেব দেতস্বৃতি পধ্যন্ত ভুলিয়।--স্বরূপের পনামৃতগ্ীন্টি রসসিন্ধুতে 
নিমজ্জিত হইয়! পড়িলেন, তাহার স্বভাব-নুলভ লক্জাশীলতা দূরে গেল, 

সাক্ষ!ৎ মহাগ্রভূর সন্মুখে শ্রীনপ আর কখনে। এরূপ অধীর হন নাই । যদিও 

সময়ে সময়ে ভাবতরঙে তাহার হৃদয় উচ্ছুমিত হইত, কিন্তু কখনও 

উঠ! তাহার ধৈধ্যের বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে নাই। কিন্তু অস্কার ভাব অভি 

বিশ্য়্নক। মহাপ্রভু দেখিলেন, শ্রীরূ্প আত্মহারা হইস্সাছেন। গায় 
পরুপের অবস্থাও তদ্রপ। শ্রীরামানন্দ ধ্যানমাজ্জিত মভাযোগার জায় নীরব 

ও নিষ্পন্দ ভাবে গান শ্রবণ করিতেছিলেন । মহাপ্রস বণিলেন, রাম- 

বায়, তোমরা ৪ বেরভসে আপন জীউ পর হাতে পিয়। একবারে আত্ম- 
হর হইয়। পড়িলে ! বিদ্যাপতির পদে যে মন্ত্রশক্তি আছে তাহ। আমি 

ভাঁলরুপেই জানি। কিন্তু রূপের আত্ম-বিশ্বতি আর কখনো দেখি নাই 

শ্টীরুষ্জের বাল্য হইতেই চোরের স্বভাব । শৈশবে ধিনি ব্র-জর ঘরে ঘরে 

মাগন চুরি করিতেনসভাহারও পূর্ব্বে একমাস মাত্র বসে ধিনি পৃতনার প্রাণ- 

চব্রি, তাহার পরে তৃণাবর্তের গ্রাণচুরি, তাহ!র পরে অন্ঠান্ত মহাপরাক্রান্ত 

পৈত্যনানবের প্রাণঠরি করিয়াছিলেন, সরল অবলা ব্রলবালাদের প্রাণচূরি 

বাহার পক্ষে কিছুই কঠিন নহে । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষন্ন এই যে, ইহার 

হাতে কেউবা রভসে আপন প্রাণ সমর্পণ করে? শ্বরূপ এতক্ষণ গান 

রাখিয়! প্রভুর বাক্য কাণ পাঁতিয্া শুনিতেছিলেন। প্রভু তখন নীরব 
হইয়া, ইঙ্গিতে পদেক্ক অবশিষ্টাংশ গাইয়া শেষ করিবার ভাব জানাইলেন। 

স্বরূপ প্রতৃর ইঙ্গিতে গাইভে লাগিলেন-_- 
ও 



২০ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

প্রত সব আদর গেও দর্খশ।ই 

বত বিছুরিয়ে তত বিছর না পাহ ॥ 

বিজ্ত/পতি কহ শুন বর নার] । 

ধৈরজ ধগহ চিতে মিল্ব মুর ॥ 

এই মত বাধার পূর্ববরাগ সম্বন্ধে এই ছুই প্রেমিক ভক্তকবির ভ্ত- 

চিন্তীকর্ষক বহুল পদ আছে, পাঠক মভোঁদয়গণ তাহাদের গ্রন্থ-পাঠে সেই 

সকল পদাঁবলীর আস্বাদ লাত করবেন? এমলে শ্রগৌরগন্ভীবায় 

পদামুত আন্ব॥নের সঙ্কেত মাত্র প্রদাশত হইল । 

ভ্রীকঞ্জের পৃর্বরাগ | 

শ্রীপাধায় পূর্স্রাগ-বর্ণনার পরে রসশান্ের নির়মান্তসারে শ্রাক-কর 

পূর্বরাগ সম্বন্ধে এই উভয় ববির কতিপয় পদ এস্থলে উদ্ধত করিয়া 

দিতেছি। প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণ স্বীয় স্বীয় অভভব বনে শ্রশ্ীগোর 

গোশিন্দ ও ভীশীরাধাগোবিন্দের শ্রীচ্ন ল্ররণ করিয়া ধ্যানমজ্জিত গ্রদয়ে 

এঠ সকল পদন্থধ।র রসাহ্বাদন করিবেন । 

খির বিজরি বরণ গৌরা 

পেখিশ্ন ঘাটের কুলে । 

কান। ছাদে কবর] বা 

নব মল্লিকার মালে ॥ 

সই মরম কহিয়ে তোরে। 

আড় নয়নে ঈষৎ হাসির 

বিকল করল মোরে। 

ফুলের গেডুরা লুফির! ধরয়ে 

সঘনে দেখায় পাশ। 



চষ্জীদাস-বিল্যাপতি 

'উচ কুচষুগ বসন ঘুচাে 

মুচকি ষ্চকি হাস॥ 

চরণ কমলে মল্ল তাঁড়ল 

সুন্দর ষাবক রেখা । 

কন্ছে চণ্ডা দাস হৃদয়ে উল্লাস 

পালটি হইবে দেখ ॥ 

(২) 

দেখিয়। মুর্তি ূপের আকৃতি 
মরমে লাগিল ভাই ! 

যেই সে দেখিল তখন হইতে 

কিছু না সন্থিভ পাই ॥ 

ধ্বলী লইয়! অ*ইনু চলিয়া 
শুসত সুবল স্খা। 

পরাণ আমার কপিিছে কেমন 

কবে পাইব দেখ] ॥ 

কন্ছিল মরম ত্োোনার গোচতে 

শুন ভে কবল তৃমি। 

মর্ম বেদন জানে কোন জন 

বিকল হইচ্চ আমি ॥ 
সেহই কথা মোর মনে পড়ি গেল 

কক্ছিব কাঙ্বার আগে। 

কালি হতে মন কেমন করিছে 
হৃদয় ভিতরে জাসে ॥ 

২৯ 



হ্ৎ চঞ্জীদাস-বিদ্যপিতি 

সইতে ন। হয় নিদের 'আঁলিস 

ক্ষুধা কৃষ্ত। গেল দূরে। 

নিরবধি হছে সেই সে ভাবন। 

থাকি থাকি মন ঝুরে ॥ 

কি হল অজরে য়! জন জর 

ব্ধল সন্ধান শবে। 

জর ভার কল পরাণ পুলি 

মন মত্ত হাত বরে ॥ 

চণ্ডাদাস বলে জুন ব্ুসক 

নাগর চতুর কান । 

হইবে দর করিবে পন 

হানে নাভি আন ॥ 

€(৩ 

কামাদ 

সজনি ভালকরি পেখন। ভেল। 

মেখষাল! সঞ্চে তাড়ত লতা জগ 

হৃদয়ে শেল দে€ গেল ॥ 

আধ আচর খাস 'আধ বদনে হাসি, 

আধহি নয়ন তরঙ্গ ॥ 

আধ উরজ ভেরি অধ আচর ভি 

তদবাধ দগখে অনঙ্গ ॥ 

একে তচ্ছ গোরা, কনক কাটোপা 

অক্ষ কাচলা উপাম। 



চশীদাস-বিদ্যাপতি ২ 

চারে ভরল মন অনু বুঝি এ্রছন, 

ফাস পসারল কাম ॥ 

“শন মুকুতা পাতি অধর নিলা য়ত, 
মহ সহ কহতহি ভাষা ॥ 

£বগ্াাপত্তি কহ অতয়ে হুথ রশ 
তরি হেপ্সি না পুরল আশা ॥ 

€ ৪) 

বুহই-_ 
বাহ যাহ? পদবুগ ধরই । 

ভাহি তাহি সরোরুহ ভরহ ॥ 

যাহা বাহু ঝলকত অঙ্গ । 

তাহা ত।হ। বিজরা তরঙ্গ ॥ 

ক হেরিলো 'অপবূপ গৌরী । 

তপঠল হিয়! মাহা মোবি ॥ 

ধাহা যাভী নন বিকাশ । 

তাতি কমল পরকাশ ॥ 

হাহা লহু হাস সঞ্চার । 

তাহা তাহা অমিয়া ঝিথার ॥ 

যাঁভ। ধাভা কুটিল কটাক্ষ | 

তাঠি মদন শরে লাখ॥ 

হেরইচন্ডে সো ধনি থোর। 

অব তিন ভুবন অগোর ॥ 

পুন ফিরে দরশন পাব । 

তব মোহে ইহ হুথ যাব ॥ 



৪ চণ্তীদাব্স-ৰিঙ্গাপতি 

বিদ্কাপতি কচ জালি। 

তুয়াগুণে দেয়ব আনি ॥ 

(৫) 

শ্রীরাগ । 

স্ুধাসুখি কে) বিহি নিরমিল বাকা । 

অপরূপ রূপ মনেো।ভব-মঙ্গল 

ব্রিভৃবন-বিজরী-মাল। ॥ 

সুন্দর বদন, চার অগ্ লে।চন, 

ক!জরে রঞ্রিতভ ভেলা । 

কনক কমল মাঝে কালভৃজঙ্গিনী 

শ্রীযুত খঞ্জন মেল! । 

নাভি বিবব সণ্৪, ০লোমলতা বলা, 

ভূজগা নিশ্বাস পিকাস।। 

নাসা খগপ্তি চঞ্চু ভরম ভয়ে, 

কুচগিধি-সন্ধি নিবাস 

তিন ৰানে মদন জিতল তিন ভুবন 

অবধি রহল দউ বাণে। 

বিধি বড় দারুণ বধিতে রমিক জন 

তে পল তাহ।র নযক়ানে ॥ 

ভপণস্কজে বিদ্যাপতি শুন হে সাঙ্গাতি 

ইহ রস কুপ যে! জানে । 
রাজ। শিব সিংহ রূপ নারায়ণ 

লছিম। দেবী পরমাণে ॥ 



চণ্ীদাস-বদ্যাপতি 

(৬) 

ভুড়ি । 

নবীন কিশোরী মেঘের বিজরী 

চমকি চলিয়া গেল। 

সঙ্গের সঙ্গিনী সকল কামিনী 

ততহি উদ্দিত ভেল ॥ 

জনমিয়া দেখি নাই হেন নাপী। 

তঙ্গিম রাম ঘন সে চাহনি 

পলে যে মতিম হারি ॥ 

অঙ্গের বরে, ভ্রনরা ধাওজে 

ঝঙ্কার করয়ে যাঈ ॥ 

অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন, 

কখন ঝপই তাই । 

মনের সভিতে, সরম ০কতুকে 

সব্বীর কাধেতে বা ॥ 

হাসির চাহনি, দেখাল কামিন', 

পরাণ হারা ত্করাহু ॥ 

চপল ভঙ্গি, অতি স্ুরঙ্গি, 

চাপটিল জীবন মোর । 

অঙ্কুলীর আগে, চাদ যে ঝলকে 

পরিছে উজলি জোর ॥ 

চাছে যাহ! পানে বৃধয়ে পরাণে, 

দারুণ চাহনি তার । 

৮৬4 
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হিয়ার ভিতরে কাটিয়া পাঁজবে 

বিধালে বাণ যে মার ॥ 

জর জর হিয়৷ রহিল পড়িয়। 

চেতনা নঠিল মোর। 

চণ্তীদাসে কয় ব্যাধি সমাধি নয়, 

দেখিয়া হন ভোর ॥ 

শ্রীপাদ বিচ্যা!পতি ঠাকুর ও গ্রপাদ চগ্তাদাস ঠাকুরের পদ-ভাগুব এই 

রূপ প্দরতে পরিপূর্ণ । শ্রীগস্ভীরা মন্দিরে এই সকল পদগান-এবণে 

শ্রীরাধা-ভাব-বভাবিত--ছ্গৌরাঙ্গ বিরহ-য/তনার কতকটা শান্তি পাঠ- 
তেন। শ্রচরিতামূতে লিখিত আছে ১ 

রামানন্দের কৃষ্ণ কথ। স্বরূপের গান। 

বিরহ-বেদন।র় প্রভু রাখে নিজ প্রাণ ॥ 

শ্পাদ স্বরূপ শ্রীকুষেরর পূর্বরাগের প?গুলিও আবেগ উৎক্।র সৃতি 
গাইয়াছিলেন। উহা শুনিয়! ম্গাপ্রভু বলিলেন_-ন্বরূপ, উভয় স্্থ 

প্রেমের সমান প্রভাৰ ন। থাকিলে সে প্রেমে কখনও রূস-পুষ্টি হএ ন!। 

শারারাগোবিন্দের প্রেম-লীল।র এই বিশিষ্টতা ব্রঞ্রসের কবিগণ "আত 

উত্তম রূপেই দেখাইয়।ছেন। রাধা মীকষ্কের অন্বেষণে উন্।দিনী' 
হইরা বনে বনে বিচরণ করিতেন কিন্ছ শাক যদি নিরাকার নিপুণ 

নির্ববিকার নির্বিিশেষ ভ্রন্ষের ন্যায় স্থাগুবৎ্ৎ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেন 

সে প্রেমে কখনও রস-পুর্টি হইত না। প্রেম প্রতিদান চাহে না| 

শ্রীরধ। শ্রীরুষ্ণকে ভাল বাসেন ; তাহার কোনও হেতু নাই-_-গ্ররুষের 

রূপের জঙ্গ নয়-_গুণের জন্ত নয়--কোন প্রকার স্বার্থের আশাতে ও নয়-_ 

প্রেমের গ্রতিদানে প্রেষপ্রাপ্ির জন্চ ৪ নয়--ভিনি যে শ্রকুষ্ককে ভাল 

বাসেন, তাহার কোনও হেতু নাই--তিনি ভাহাকে ভাল ন1 বাসিয়। 
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থাকিতে পারেন না_তাই ভাল বাসেন--তীহার এই প্রেম--শ্বরূপ নিষ্ঠ 

প্রেম! ইহা রূপজ, গুণজ বা কোনও প্রকার স্বার্থজ নহে। শ্রীকৃষ্ণ যদি 
ভাল ন! বাঁসিয়া শ্রীরাধাকে পদাহত করিয়া যান, তথাপি তাহার হৃদয় 

শ্রীকষ্ণ ব্যতীত অন্ধ কিছুই চাহে না । চাতকিনী এক বিন্দু জলের জন্য 

শ্তাম-জলধরের দিকে সারা জীবন চাহিয়া থাকিবে, পিপাসায় শুষফকণ্ে 

মরিয়া গেলেও দীঘী, সরোবর বা নদনদী বা সাগরের দিকে ভ্রমেও দৃকৃ- 

পা করিবে না। মেঘযদি বারিবিন্বু না দিয়া তাহার মন্তকে বজ্র 

নিঃক্ষেপ করে, চাতাকিনী সাদরে তাহা গ্রহণ করিবে তথাপি মেঘের 

'আাশা, ছান্ডিয় অন্য দিকে দুকৃপাঁত করিবে না। চাতকিনার হৃদয় বুঝি 

শ্রুরধ।রএঠ ভবের পিন্ৃতেহ গঠিত,--কি ব্ল, স্বরূপ ? 

স্বরূপ ঈষৎ ভাখিয়া বলিলেন, ই। প্রভূ, কতকটা। সেই ভাবের খটে ? 

মহাপ্রভু কৌতুচলা হইয়! সিজ্ঞাসা করিলেন কতকটা কেন, স্ববূ্প? 

শ্বরূপ বলিলেন-ন্চাতিকিনণ জলের কামনা করে--এ কামন। তাহার 

আত্ম তুপ্তির ভন্ত-_কিন্তু মেঘের সেবার জন্ত নয়। শ্রীরাধার শ্রীরষ্ণ 

দর্শন-লালম:ন উদ্দেশ্টে--মূলে শ্রীকৃষ্ণসেবাই মুখ্য--আত্ম-স্ৃপ্তি উহ!র 

খানুসঙ্গিক ফল। 

আত্মেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ধ। তারে বলি কাম। 

কুষেন্দিয়-মুথবাঞ্কা ধরে প্রেমনাম ॥ 

মা প্রভু এ্রফুলখুখে বলিলেন, প্রেমরসের সুক্-তত্ব তোমার নিকটেই 

নিতে পাই । তুষি ভিন্ন এ শিক্ষার দ্বিতীয় স্থান নাই। রামানন্দেরও 

রস-ভাগ্তার অতি বিশাল, কিন্ত উনি বড়ই কৃপণ,--বঞ্চনায় অতি পটু-- 
জানিয়! শুনিয়াও কিছ বলেন না। কিন্তু তোমার কপণত। নাই । 

নহাপ্রভূর কথায় শ্বরূপ বাধ। দিয়! বলিলেন--নিজ দাসকে 'অভ করিয়া 

বাড়াইবেন ন।। শ্রীচরণতলে স্থান দিয়া আমায় থে শিক্ষগ দিতেছে, 
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ইহাই আমার কোটী জন্মের মহতী কপার ফল। তবে রায় মহাশয়ের 

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা! অতি সত্য । উনি ন্বভাবতঃই গম্ভীর--কিন্ত 

গোদাঁৰরীর তটেও কি উনি কৃপণতা করিয়াছিলেন--আপনি বলিতে 

চান্েন? মহাপ্রভু বলিলেন--সে উহার অনেক সাধ্য সাধনা! করিয়া 

উহার নিকটে সাধ্যসাধন তত্বের উপদেশ পাইয়াছিলাম। 

শ্রীরামানদ্দ হাত জোড় করিয়া! জিভ, কাটিয়া বলিলেন এ কি কথা 

প্রভে।! দাসকে কি এঠ অপরাধী করিতে হয়? আপনার প্রশ্নের 

উত্তর দিতে আমি কি জানি? আপনার সে বাক্চ্ছটা এখনও 
আমার মনে আছে । তাহা মুখে আনিতেও হাসি পায়। স্বরূপ বলিলেন-__ 

সে অন্থনয় বাক্যচ্ছট! শুনিতে আমারও কৌতুহল তইতেছে--প্রু 
আপনাকে কি ঝলে ছিল!মন। 

রামরায় সলঙ্জ ভাবে ঈবৎ হাঁসিয়। বলিলেন আমার মুখে তাহ 

আসিবে ন1।” 

মহাপ্রভু বলিলেন_-সে আর বেশী কথা কি, যথার্থ কথাই বলিয়া! 

ছিলাম £-- লন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন। 

রাধারুঝ "তত্ব বলি শুদ্ধ কর মন॥ 

এতে] যথার্থ কথা--কি বল স্বরূপ ! 

স্বরূপ জোরের সহিতস্পদ্ধা করিয়া বলিণেন--এ বথার্থ কথ। নয় 

কিছুতেই নর? আপনি কি আবার সন্য।সী* এই বলিয়া স্বরূপ প্রণয়- 
মধুর নয়নে মহাপ্রতৃর মুখের দিকে চাহিয়া রছিলেন--তাহার শ্রীমুখ 

মণ্ডল শ্রীরাধাতাবকান্ধিতে যেন শারদীয় জ্যোৎ্সার উদ্ভাসিত হইয়া 

উাঠল। 

মহীগ্রভু বলিলেন, ঘাক্ সে কথা। উভগ্ষের প্রাণে সমতাবে প্রীতি- 
র» উচ্ছৃসিত না হইলে প্রীতিতব্বই পরিস্ফুট হর না। তাই শ্রারাধার 



চণীদাস-ব্বিষ্কাপতি ২ 

পূর্বরাগের পর্ণাবলী-শ্রবণের পরে শ্রীরুষ্ের পূর্বরাঁগ অবশ্যই শ্রেতব্য । 
পদগুলি শ্বভাবতই প্রীতিরসে অফুরন্ত উতস। কিন্ত তোমার 
গানে ও অক্ষর-যোঞনায় উচ্গদের সরস সুন্দর সজীব মৃত্তি হদয় পটে 
প্রতিফলিত হয়। পূর্বরাঁগের সম্বন্ধে উপ অনেক কথাই বলিরাছেন, 
শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপায় তিনি আরও বণিন্ে পারেন__ইছাই আমার 
বিশ্বাস। শ্ররূপের ব্যাখ্যায় স্বরূপের গানে আমর! ব্রজরসের পূর্ববরাগ- 
ব্যাপারের কতকট। 'আব্বাদ পাইলাম । 

পূর্বরাগের ক্রম-বৃদ্ধিতে শ্রারাধা ও শ্রীগে।বিন্দের__উ ভরেরঈ চিন্তা 
আগরণ, উদ্দেগ প্রভৃতি দটী দশা হয়। ফলতঃ পূর্র্বরাগের ব্যাকুপায় 
মিলনকে শিকটবন্তী কাঁরয়া তোলে। ব্যাকুল! যত্ত নিকটবত্তী হয় 

মিলনও ত'ত নিকটবর্তী ঠয়। ইতঃপূর্বের শ্রীরাধার ব্যাকুলভার সম্বন্ধে 

যে কয়েকটা পদ শুনিয়াছি, তাহাই তাহার বিরহযাহনার প্রতাণ 

বুঝিতে পাঠয়াছি। এখন শ্রীকৃষ্ণের বিরহাধিক্যের ছু একট পন 
শ্রীরপকে শুনাইতে হইবে । 

শ্রমন্মহাপ্রতৃয় রুপা-বাকো শ্রীরপ অভীব আগ্রহ সহকারে ভ্ীপাধ 

স্বরূপকে বাললেন--শ্রীপাদ, প্রভূর আজ্ঞায় এ অধন শ্রীবৃন্/খনখাসা। 
শীবৃন্দাবন,--লীলা.ক্ষেত্র। এখন এখানেই সেই মধুময়ী লীল। প্রকট 

হইয়াছেন। আপনার। দয়ার সাগর। শ্রীগ্রভূর ব্যবস্থাদ বেশী সনয় 
এখানে অবস্থানের সে'ভাগ্য আমার নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে 
তটুকু ভাগ্যে থাকে, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিব। এ বিষয়ে 

আপনার কপাই আমার ভরসা । 

শ্রীপের বাক্যে আর কাল বিলম্ব না করিয়া এবং আর কোন কথ! 
না বলিয়া শ্রীপাদ স্বরূপ শ্রীকক্ের দশম দশাস্থচক একটি পদ গাই 
শ্রোতবর্গকে ব্যাকুল করিয়া! তুলিলেন ; সে পন্ট এই +__ 
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এ ধনী এ ধনী বচন শুন। 

নিদান দেখিয়া আইন পুন ॥ 

দেখিতে দেখিতে বাড়ল ব্যাধি। 

যত তত করি না হয় সুধী ॥ 

ন! বাঁধে চিকুর না পরে চীর। 

না| করে আহার না পিরে নার ॥ 

সোণার বরণ হইল শ্যাম। 

সোঙরি সোঙরি তৃহারি নাম ॥ 

না চিনে মংভিষ, নিমিষ নাউ । 

কাঠের পুতলী রয়েছে চাই ॥ 

তুলা খানি দিলে নাসিকা মানে । 

তবে সে বুবিন্ত শোয়াস আছে ॥ 

আছপে শ্বাস, না আছে জীব। 

বিলম্ঘ না কর আমার দিব ॥ 

চগ্তীদাস কহে বিরহ-ব।ধ। । 

কেবল মরমে উধধ, বাঁধা 

এই গন করার সময়ে বহুবার শ্রীপাদ শ্বূপের কঠবে।ধ হষ্টরু/ছিলঃ 
সনি একটানে গান শেষ করিতে পারেন নাই, ভাবা গদ্এর হইয়াছিল 

শ্বাসবাধু স্থগিত হইতেছিল, তিনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইউগা কোন 
গ্রকারে গান পরিসমাপ্ত করিলেন। 

শ্ররূপ বিশ্মিতভাবে বলিলেন, সংস্কৃত ভাবায় দশম-দশা-বর্ণনাময় যে 

সকল পদ্য পাঠ করিয।ছি, ইহার সহিত উচ্চার কোনটাই তুলনা হয় 
না| চণ্ডীদাস্ঠাকুর ত্রজরসের সিদ্ধ কবি। প্রত্যক্ষ ভিপ্র মগমান হয় না। 

অঙ্গমানের কথা! দুরে থাকুক, প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দশম দশার চডান্থ ভাব 



চণ্তীদাঁস-বিদ্যাপতি ৩১ 

এমন ভাবে বোধ হয় কেহই পরিস্ফুট করিতে পারেন না। প্রেমের 
এমন প্রভাব বোঁধ হয় ব্রজ ভিন্ন অন্তত্র একবারেই অসম্ভব । এই প্রে্ 

নরলোকে সম্ভবপর নহে | গ্রণপ্রিনীর বিরহে প্রণয়ার আহার নিদ্রা ত্যাগ 
হয়, ইহা শুনিরাছি, অনেকে হয়তো! দেখিয়াও থাকিবেন। বর্ণ পরিবর্তন 

*ওয়াও বিচিত্র নহে । কিন্তু-- 

ন1 চিনে মানুষ, নিমিষ নাই । 

কাঠের পৃতুলী রহিছে চাই ॥ 

এ দ্ভাবের তুলন। নই, এ দৃশ্য এ জগতে সম্ভব । পূর্বব?াগের 

বিরহের এমন প্রভাব 'মার কুত্রাপি দেখা যার না; আর এমন সহজ 

সরল সংঙ্ষিপ কথায় মহাভাব-প্রন্থত মহাবিরহের এরূপ হ্ৃদয়-বিদারক 

অদ্ভুত চিত্র মার কোনও কবির কাব্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় ন!। 
শ্রীরাধা-প্রেমে মাতোয়ারা শ্রাগোবিন্দের একি ভীষণ দশ1,-_শুনিলেই প্রাণ 

বিদীণ হয়। শ্রীপাদ চগ্ডাদ্ধান এচিত্র যে কি ভাবে আ্বাকিলেন 

তাহ! বুঝিরা উঠতে পারিতেছি না--অতি চমত্কার; ইহার উপরে 

শরীপাদের ভাব-রমময় গীতে এ অধমের পাষাণ চিত্বেও ব্রজরসের এই 

উৎস শতধ1 উৎসারিত হইয়াছে । 

শ্রামরায় বলিলেন, আপনার বর্ণনাও বড় কম নহে--এক একটি 

পদ যেন ব্রল্পরসের অফুরন্ত বেগময় প্রশ্রবণ। এই সকলই, উহারই কূপা-_ 

উহারই প্রভাব-_-উহাগই ভাবের সমুজ্্ল মুর্তি! এই কঠিন কলিষুগে 

আপনাদের দ্বার ইনি যে স্থদীর্ঘকাল অনর্পিতচরী উন্নত উজ্জব রসময়ী 

ভক্তির সহস্ন সহম্র উৎস স্য্ট করিয়া! ভক্তি-পিপান্থগণের আস্তরিক 

তষাার পরিতৃপ্থি সাধন করিয়াছেন, আপনি নিজেই উহা বর্ণন। 

করিয়াছেন। 

জ্রীরূপ শ্রীমৎ রামানন্দের বাকা মস্তক অবনত করিয়! শুনিতেছিলেন। 



৩২ চণ্তীদা-বিস্তাপতি 

তাহার ঝ|ক্য শেষ হইতে না হইতেই বলিলেন, রায় মহাশয় আমি 

আপনাদের স্নেহের ও দয়ার পাত্র। আপনার শ্রীদুথে এ অধমের প্রতি 

অত উচ্চ প্রশংসা শোভনীয় দতে। আপনাদের চরণাক্কিকে বসিবার যে 

স্থান প|ই, উহাহ পরম সৌভ!গ্যের বিষয় । শ্রাপাদ চণ্তীদাস ও বিগ্তাপতি 

ঠাকুরের পদাবলা শবণে কেন যে মহাপ্রভুর আত আনন্দ হয় আমি এখন 

তাহার আভাস পাইলাম, শ্রাপাদ স্বপ্ধপ ঠাকুর মহোদয়ের শ্রামুখে এই 

সকল পদাবলী প্রকট মুদ্তিমান চইয়া উঠেন। 
স্বরূপ বলিলেন যদি তাই হয় তবে আরও ছুই একটি পণ শুনাই- 

তেছি। এই বলির! শীপাধার রূপ-বর্ণনায় গ্রীকফের পূর্ববরাগস্থচক একটি 

প্দ গাহিতে আস্ত করিলেন । 

কাঞ্চন বরণী কে বটে সে ধনী, 

ধীরে ধারে চলি যায়। 

হামির ঠমকে চপলা চমকে 

নীল শাড়ী শোতে গাক ॥ 

দেখিতে বদন মোহিত মদন, 

নাসাতে ভুলিছে দুল। 

স্বিশাল আখি মান্স ভাবিয়া 

ছুটিছে মরাল কুল ॥ 

আখিশার! ছুটি ৰিরলে বসিয়! 

স্থজন করেছে বিধি। 

নীলপদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমর! 

ছুটিতেছে নিরবধি ॥ 
কিব! দণ্তাতি মুকুতার ভাতি 

জিনিয়। কুন্দক কঁড়ি। 



ঈীমাস-ৰিস্যাপন্ি ৩৩ 

সিখায় সিন্দ,র জিনিয়! অরুণ 

কানে কর্ণবাল! ঢেড়ি ॥ 

শ্ীফল-যুগল জিনি কুচ যুগ 

পাতলা কাচলি তাছে। 

তাহ।র উপরে মণিময় হার 

উপমা! কহিব কাহে ॥ 

কেশগী গিনি রুশ মাজ! খানি, 

মুঠ করি যায় ধর!। 

গঞ্জকুস্ত জিনি নিতথ্ষ বলনি 

উরু করিকর পার ॥ 

চরণ যুগল জিনিয়। কমল 

অলত। রঞ্জিত তায়! 

মঝু মন তাছে কাছে না ভুলব 

মদন সূরছ। পায় ॥ 

কাহার নন্দিনী কাহার রমণী 

গোকুলে এমন কে। 

কোন্ পুণ্য ফলে বল বল সথা 

সে রামা পাইল সে॥ 

চণ্তীদাস বলে ভেবনা ভেবন! 

ওহে শ্তাম গুণ মণি। 

তুমি যে তাহার সরবস ধন 

তোমারি আছে সে ধনী ॥ 

এই পদটি শুণিয়| শ্রীরামরায় বলিলেন আমি যদি চিত্রকর হইতাষ 
ভবে তুলিতে একশ আকিয়! শ্্রীরাধার ধ্যানের নুবিধ! করিয়া লইভান। 



৩৪ চণ্ডীদাস-বিস্তাপতি 

কি সরস, সুন্দর, সঞ্জীব রূপবর্ণন ! প্রত্যক্ষ দেখিলেই ষে ভাষায় তাহার 

যথাধথ বর্ণনা কর। যাইতে পারে,--ইহ। আমার মনে হয় না। কির 

লেখনীর এন্দ্রজ।লিক প্রভাবে অতীত বস্তু বর্তমনে আনীত হয়; ধ্য।নের 

ুস্তি প্রত্যক্ষবৎ নয়ন সমক্ষে বিরাজ করে, তুচ্ছ কন্কাপ পূর্ণ লাবণা মাধুধ্য 

ও সৌন্দর্যে জগৎ সমক্ষে সজীবভাবে বিচরণ করে,-কবি প্রতিভার 

এমনই প্রভাব ! শ্রীপাদ চণ্ীদাম এইপদে শ্রীরাধার শ্বাভ1খক রূপলাবণ্য 

বর্ণন। করিয়াছেন। উহতে তাহার বর্ণিত রূপের যমন দলঙ্কার সা্জ 

সজ্জা! নাই,তেমনই তাহার শ্বভাব-সরল সুন্দর ভাঁষানে ও ,কাঁনও শব 

লাস্কার ব্যবহৃত হয় নাই । তাহার লেখনী যেন তুলিকা৭ গায় সহজ সরদ 

কথায় প্রীমতীর স্বাবনুন্নর রূপের বর্ণনা কারয়া শ্রোতিবর্গকে দর্শক- 

বুন্দের কার পরি'তধ করিয়াছেন। একে শ্রার!ধার রূপ, তাহাতে চণ্তা- 

দস ঠাকুরের প্রসাদগুণবিশিষ্ট কাবোর তাঁষায় বর্ণি-_সকলের উপরে 

উহ! আবার কলকঠ ভাঁবরসময়বিগ্রহ শ্রাপাদ স্বরূপঠাকুবেত ভাবোচ্্াসে 

ংকীন্তিত--যেন সুধার উপরে শুধ। ! 

ইহ] শুনিয়া! শ্রীরূপ ঈষৎ হাসিয়া রামরায়ের নিকটবর্তী হইয়। মুদু 

মধুর কঠে বলিলেন, ই্চার উত্তরে, আমি বলিতে চাই--ইথার উপরে-_- 

আপনাদের স্যায় সময় ব্রজঙ্গনের এবং স্বয়ং রসময়বিগ্রহ শশমহা প্রত 

সমক্ষে এই সঙ্গীত-ম্তধার অবতারণ। ! স্থৃতবাং একেবারে মধুরে মধুর অথব। 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্1! শ্রপাদ স্বরূপ বলিলেন শ্বাগঃ্বার় এবং 

আপনি উভগ্নেই শ্রীবৃন্দাবনের মহাকবি স্ুতর1ং এ মাধুধ্য- শাস্বাদনের 

প্রকৃত অধিকার] । "তবে আর একটি গান শুন্তন | এট গন পূর্ব্বগাগময়ী 

শ্ীরাধার অচেতন-অবস্থায় শ্রুক্ণ নামের প্রভ।ব। 
গিয়া সে গুণী প্রকার করিল 

 "স্থ্মঙ্জ কহিল কাণে। 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিব্স 

ভনায়ে পাধার স্থানে । 

সেই কৃষ্ণ দেহ দেখিলে যে তেহো 

তয়েন রসিক বাজ। 

নে পহু নাগর নুগাড় স্রতি 

বসতি গোকুল মাঝ ॥ 

কষ কৃষ্ণ কষ কষ কস কষ 
কষ কৃষ কষ কৃষ্ণ । 

এই কুডিবর্ণ ভেদ জানাইল 

পরস স্বরূপ সেহ ॥ 

সেই কৃষ্ণ হয় পরম রতন 

সেহ হক প্রাণপতি । 

সেই কৃষ্ণ হয় ব্রজের জীবন 

গোকুলে গোপীর পতি ॥' 

সেহ কৃষ্ণ হচ্গ অখিল শকঙ্জি 

এই কৃষ্ণ রূপে দেহা। 

সেই কষ হয় গোকুল জীবন 

যেই জন রাখে লেহা ॥? 

যবে গ্রবেশিল কুষ্ধনাম কর্ণে 

তখনি হইল ভাল। 

খাাখি ছই মিলি করেতে কচালি- 

আচেতল দূরে গেল ॥ 
চশ্ীদাস বলে চেতন হইল 

সেই বুকভাঙ্ছ বাল।। 



৩৩ চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি 

অঙ্গ মোড়া দিয় উঠিল চাহিয় 

দুরে গেল যত জালা ॥ 

পদকর্তগণ--প্রেমিক ভক্ত । তীহারা কেবল কর্ণ-বিনোঁদি কাবা 

রচন| করেন নাই * প্রাকৃত নারক নায়িকার প্রীতির ব্ণনও এই সকল 

পদকাব্যের কবিগণের উদ্দেগ্চ নহে। প্রীতি-রসে শ্রাীভগবানের সাধনা- 

প্রণালী প্রদর্শন 'ও রসাস্বাদ--এই ভ্ই উদ্দেন্ত অতি স্পষ্ট ভাবেই কাব্যে 

অভিব্যক্ত হইয়াছে। 

শ্রীতগবানের রূপ,ব্রহ্মম্ববূপ। রূপের ধ্য।নে হৃদয়ে ব্রহ্মভাব 

জাগিয়। উঠে, সংসারিক ভোগন্থথ বাসনা তিরোহিন ভর, চিত্ত নিম্মল 

হয়, বিষয়বিকারসম্পর্ক প্রণষ্ট হয়, পরিশেষে বিশুদ্ধ চিন্তে ভগবানের 

প্রতি রৃতি-রসের সঞ্চার হঈয়া থাকে । শ্রীনামের প্রভাবও এইরূপ । শ্রীভগ- 

বানের নামও ব্রদ্মন্ত। প্শ্রনা মাধুরী” গ্রন্থে বহু শান্্-প্রমাণ উদ্ধত করিয়া 

শ্রশ্ীগৌরনিতাানন্দের কুপায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়ছি। 

পদকর্তারাও বছ স্থলেই শ্রকধ্ণ নামের মহাপ্রভাব পদ কাব্যে মধুর ভাবে 
বর্ণিত করিয্ল়াছেন। শ্রপাদ চণ্তীদস ঠাকুরের রচিত সেই *“কেব। 
গুনাইল শ্য।ম নাম” পদটার কথ! স্মরণ করুন। নীলাচলে ব্রজমধুরী 
গ্রন্থে আমরা এই পদের আন্বাদন প্রাঞ্চ হইয়াছি। এস্থলে প্রাগুক্ত 

শ্রকৃষ্ণ-নামের সঞ্জীবনী-শক্তি-সুচক শ্রীপাদ চণ্তীদাস ঠাকুর কৃত পদটিও 
অতীব প্রগাঢ় ভাবস্থচক। শ্রীপাদ রূপ গোম্বামি মহোদয়ও 
“তৃণ্ডে তাগুবিনী” পদ্যে নামের মহাপ্রভাবেরই মহিমাকীর্তন 
করিয়াছেন । 

সাধারণ প্রীতিরসের কাব্য হইতে পদ কাব্যের এক মহাবিশিষ্টভা 
এই যে, ইহা৷ মান্ঠষের চিত্তে অতি মধুর ভাবে ভজন-পদ্ধতির শিক্ষা সঞ্চার 
করে। ইহারা বখন রূপের বর্ণনা! করেন, তখন স্পষ্টতই বুঝ! যায় 
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শ্রীভগবানের রূপ যেন সাক্ষাৎ ব্রদ্ধ বস্ত । চিন্তে সেই রূপের স্ফু্তি হইলে 

ঈহাতে জগতের সকল ভোগ সুখের নিখিল বাঁসন। চিত্ত হইতে দূরীভূত 

হয়। ভগবানের শ্রপ্পহ ক্রঙ্গ বস্তু | ব্রহ্ম ধ্যানে যাহ। না হয়, রূপের 

ধানে তাহা অপেক্ষা ও অধিকণ্তর ফল লাভ হয়। এসন্বপ্ধে মফানাটকে 

একটি পদ্য আছে; উহা রাবণ-কুস্তকর্ণের উত্ভি-প্রত্যক্তিস্থচক | 

পদ্যটি এই ২-- 

কৃম্ত--. আনীত ভবত! বদ। পরিণীন। সাধ্বা দরিত্রীন্ৃতা। 

সুঙ্জদ রাক্ষস মায়া নচ কথং রামাজমজীকৃতম্ ॥ 

নাধণ-  কর্ত,ং চেতমি রামরূপমমলং ছুর্বাদলশযামলং | 

তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পয়ং পরবধ্-সঙ্গ-গ্রসঙ্গঃ কুতঃ ॥ 

র্থাং কুস্তকণ রাবণকে বলিলেন, আপনি সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া 

আনিয়া আপনার মনোবাঁসন। পূর্ণ করিচ্চে পারিলেন না। মীতাদেবী যে 

শ্ররামের পরিনীত1 পত্তী, তাহাতে সতী লক্ষ্মী উহ। আপনার জানাই ছিল। 

যদি বলেন ঘে উৎপীড়নে উৎপীড়নে তী।হাকে বশীভূত করিতে পারিব 

এই ধারণা ছিল। কিন্তু শাপনার সে ধারণাও তো! ভ্রমাত্মক। কেন 

না, ন্ষিনি সর্ববংসহ। ধরিত্রীর কন্তা, তিনি সহস্র উতপীড়ন সঙ্থ করিয়াও থে 

স্বকীয় ধর্ম সংরক্ষণ করিবেন উহাতে আর সন্দেহকি? এই অবস্থায় 

আপনার পক্ষে আর একটা উপায় ছিল, তাহা! এই যে-স্ফুত্িশীল রাক্ষসী 

মায়াবলে আপনি তে! রামের রূপ ধারণ করিয়! সীতাদেখীকে বশীভূত 

করিতে পারিতেন। 

ভছুত্তরে রাবণ বলিলেন ভাই নে কথ। আমার মনেও উদ্দিত হইয়া- 

ছিল, কিন্ত আন তো! কাহার রূপ ধারণ করিতে হঈলে সেই রূপের ধান 

করিতে হয়। আমিও রামের রূপ ধরিব বলিয়া তাহার রূপ চিজ 

করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কৃতকাঁধ্য হইলাম না কেন না সেক্ট 
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ছুর্বাদলশ্যাষল রামরূপ হভ্বদয়ে চিন্ধা করিতে গেলেই পরক্রহ্ধপদ পধ্যঙ্গ 

তুচ্ছ হর যাঁয়, পরবধূ-সঙ্গ-গ্রসঙ্গ তো অতি দূরের কথা । 

শ্রীতগবানের রূপ-চিন্ত!-_ব্রক্ষনাধন। অপেক্ষা ও চিন্তনির্ববিকার করার 

অধিকতর ন্ুগম উপায় । শ্রানামের প্রভাব, ব্রহ্ম 'আরাধন। অপেক্ষা 9 

অধিকতর ফলগ্রদ। ব্রন্ধ আরাধনায় অশেষ আর্য! ধ্ংল হয়. 

কিন্ত প্রারবধ খগ্ডনে উহা সমর্থ নহে। কিন্তু শমনামের প্রভাবে প্রারন্ধ কর্ণ 

পধ্যস্ত অবসান প্রাপ্ত হয়। 

ভ্রীরের লীল! শ্রবণ 'ও বংশীধ্বনি-শ্রবণেরও এ্রক্ধপ প্রভাব। 

বিরহবিধুর| শ্রীমতী রাধা, শ্রীকষ্ণ-নাম-শ্রবণেও যে শ্রকুষ্ণের রূপের ক্ফুক্তি 
অনুভব করেন, প্রাগুক্ত পদে তাহা নুম্পষ্ট প্রতিপম হইল । 

শ্রুপাদ স্বরূপ বলিলেন বিদ্যাপতি ঠাকুর শুগোবিন্দের রূপা ভব 

সম্বন্ধে শ্ররাঁধার উক্তিতে যে সকল পদ লিখিয়াছেন হাহা শি ভাবপুর্ণ £ 

ছুই একটি পদ গাইতেছি-- 

এ সখি কি পেখিষ্ট এক অপরূপ । 

শুনইতে সানবি স্বপন-স্বরূপ ॥ 

কমল যুগল পর চান্দ কি মাল। 

তাপর উপজল তরুণ নাল ॥ 

তাপর বেড়ল বিজুরী লত।। 
কালিন্দী তীর ধার চলি যাতা ॥ 
শাখা শিখর সুধাকর পাতি । 
তাছে নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥ 

বিমল বিশ্বফল যুগল বিকাশ। 
তাপর কীর থির করু বাস॥ 
তাঁপর চঞ্চল খঞ্জন ফোড়। 
তা পর সাপিনী বেড়ল মোড় ॥ 
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এ সখি রঙগিনা কহত নিদান । 

পুন হেরইতে কাছে হরল জ্ঞেম়ান ॥ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ। 

সুপুঞষ মরম তু তাস আন ॥ 

আপাদ ম্বরূপেপ গানের তাল থামিয়। গেল। কিয়ৎক্ষণ পে পাদ 

কপ মতি মু কণে বলিণেন--এই পদটিতে অতি সুন্দর রূপক অলঙ্কার 

আছে। শ্্ররাধ! বলিতেছেন সখি, একি অপরূপ বস্তু দেখিলাম, তুমি 

শ্নিলে মনে ভাবিবে যেন একট! স্বপ্ন । দেখিলাম যেন কমলযুগলের 

উপ চাদের মালা তাহার উপরে নব পণ তমাল তরু । তাহাতে 

|বজড়িলত। যেন বেষ্টন করিয়। রহিয়াছে । 

( এস্কলে কমল যুগল পদের অর্থ শ্ররুঞ্ের শ্রাচরণ কমল যুগল ; চাদেগ 

ম।লা--নখচাদের মাল; তরুণ তুমাল--ভ্রীরু্চ তন্তু ; বিজড়িলত1-- 

পাতাম্বর। ) 

এতাদৃশ তরুণ তম্বাল কাণিন্দী তীরে ধারে ধাপে চলির। াইতেছে | 

( শাখার অগ্রভাগ, হাতের 'মন্কুলীর লথ ; 'অকুণ নব বনব--হাতের 

পক্ত পাগে শোভিত, অঙ্গুলিগুলি পল্পবের সহিত উপমিত হইয়াছে! 
/ই পল্লপবের ডপরে ৭ শাখাশিখরে সুধাকরপংক্তি বিগাজমান অর্থাৎ 

নখচন্দ্র গাল চন্দ্রের রজতশুভ্র কিরণের গ্টা় শোভ। পাইতেছে। ) 

তাহাতে আত্ও দেখিল!ম বিপুল বিষ্বফলযুগল 1থকাশত হুইয়াছে। 
৯৪1 ব্বপ্রের স্যার অদ্ভুত বই আর কি? তমালে কখনও বশ্থকল ফলে 

(ক? সেই বিশ্বকলের উপরে আবার একটী শুক পাখী বিরাজমান 

কস্ত সে শুক পাখাটাও আবার অতি স্থির। (অর্থাৎ বিশ্বফলতুল্য 

ওষ্ঠ যুগলের উপর নানিকা বিরাজমান , গ্থির গুক পাখীটা 

( না/সক1 ) ছেন বিশ্বকষলের ং ঠষ্টপ ) উপরে উপবিষ্ট উহার উপরে 
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আবার খঞ্জন যুগল [বর্গজমান (খঞ্জন যুগল পদের অর্থ নেত্র যুগল )। 

খঞ্জন যুগলের উপরে আবার সাপনা বিরাজমান । এই সাপিন! 

অথ ভ্রলতা1। কেহ কেহ ধলেন সাপিনী অথ চুড়।। কিন্তু চুড়ার 

সাহত সাপিনীর রূপকত। সুষ্ঠ নহে। ক্রেলতাঁর সভিতই সাপিনীর সামা 

সুসঙ্গ ত হয়। 

সখি আম রূপের দিকে আবার !ফরিয়! চাঁহিতেই মুচ্ছিত 

হইলাম। 

ফলতঃ হ্যামন্ন্দরের ক্ধপের এমনই চমৎকারিহ ষে উহাতে অপর 

অপর জ্ঞান তিরোভিত করিয়া দেয়। চিত্তে কেবল তীহারই ভূবনন্োতন 

রূপ প্রতিষ্ঠিত হইম্না থাকে । 

শরূপের বাক্য শ্রবণের সময়েই শ্রীমন্মহা প্রন ধ্যানের ভাবে ছিলেন, 
তাহার সেই ধ্যান ক্রমেই প্রগাঢ় হইল। শ্ররামরায় স্থির দৃষ্টিতে মহ! 

এর শ্রীমুখ পঙ্কজ দর্শন করিতে ছিলেন 7 ভ্রীপা'ন স্বরূপ '৪ রূপ রামানন্দের 

লায় শুমন্ মহাপ্রভুর ধ্যানমজ্জিত বদননূধাকরের স্থধাপানে প্রত 

হইলেন। গানের বঙ্কার ও ব্যাখ্যার ঝঙ্কার থামিতে না থানিতেই 

গম্ভীরা-মন্দির নীরবতীয় ডুবিয়া। পড়িল। 
শ্রপাদ রূপ অত্ঃপরে আবার বলিলেন, প্রভু, শুকুষের রূপ "৫ 

বেণুগীত এই ছ্ুইটাও তীহার মাধুধ্যের নিদান। শ্রীতগবতের দশম 
স্কক্ধোর ২৯ অধ্যায়, শ্রারাসলীলার একটি বিখ্যাত পদ্ে রসনা ব্রক্জবালার 
উত্তিতে লিখিত আছে--- 

কা স্ব্ঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীতর- 

সম্মে(হতাধ্/-চগ্সিতান্চলেত ভ্রিলোক্যাম্? 

ব্রেলোক্যসৌভগামদঞ্চ নিরীক্ষারূপং 
যদ্দগোছিজদ্রুমমগাঃ পুলকান্তবিভ্রন্। 



চগ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ৪১ 

হে অঙ্গ! তোমার যে রূপ দেখিয়া ও বংশীধ্বনি গুনিয়। গো পক্গী বৃক্ষ 

মুগ পুলক ধারণ করে, ত্রবিলোকে এমন শ্ীকে আছে যেতোমার সেই 

কলপরায়তব্ণরেগীোন্চে সন্মেহিতা হইয়া এবং তোমার সেই ভ্রলোকা- 

সৌভগরূপ নিরীক্ষণ করিয়। পা1তিব্রত্যধশ্ম হতে বিচলিত ন হয়? 

শ্রীমৎ প্রভৃপাদ স্বয়ংও আমায় উপদেশ দেওয়ার সময়ে সংক্ষেপে 

এই কথাই বলিয়। ছিলেন “মাধুধ্যং বেণুরূপয়োঃ। 

শ্রীশশ্ত।মন্ন্দরের রূপান্থরীগের পদাবলী অতঃপরে আপনার 

নিকট শুনিব। এখন বেণুর মাধুখ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গ্ীতি-স্বধার আম্মাদ 
প্রদান করুন। 

শ্রীপান স্বরূপ তখনই গাইতে আরম্ভ করিলেন £-_ 

কি কহব রে সখি ইহ ছঃখ ওর। 

বংশী নিশ্বাসপরসে তনু ভোর ॥ 

হঠ সঞ্চে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ । 

তৈখনে বিগলিত তন মন লাজ ॥ 

বিপুল পুলকে পরি পূরয়ে দেহ। 

নয়নে ন৷ হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥ 

গুরুজন সমুখই ভব-তরজ । 

যতনে হি বসনে ঝাপিত সব অঙ্গ ॥ 

লহু হু চরণে চলিল গৃহ মাঝ । 

দেবে সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥ 

তন্থমন বিবশ খসয়ে নী বিবন্ধ। 

কি কহব বিস্তাপাত রহ ধন্দ॥ 

সধি, আমায় দুঃখের কি অবধি আছে? ঘাশীর ফুৎকার েন মহা 

গরলের স্তায় আমার তু ও মনকে জীর্ণ করিয়! দিয়াছে । আমি শুনিতে 
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ইচ্ছা] ন। ফরিলেও জোর পূর্রবক্ক উহ। আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তখনই 

আমার দেহ আলুলায়িত হুইয়| পড়ে, মন বিচলি 5 হয়, লাজ তয় ও ধৈর্য 

তিরোছিত হইয়া যার--দেহ পুলকে পূর্ণ হয়। কে কোথায় আছে, আমি 

তাহারও কিছুই বুঝিতে পারি না| কে আমাকে লক্ষ্য করে বানা করে, 

সামি তাহারও কিছুই জানিতে পরি না। গুরুজনের অসক্ষেই ভাবের 

এমন "তরঙ্গ উছলিয়া উঠে যে আমি ভাহ। সম্বরণ করিতে পারিনা । কিঞ্চং 

জ্ঞানের উদয় তইলেই পুলকচিন্ন গোপন করার জন বসনে দেহ আনরণ 

করি। মৃদুমুদু প। ফেণিস় গুনে চহিয়া যাই-_-তন্্র মন বিবশ হয়, শীবিবন্ধ 

পর্যন্ত খসিয়া পড়ে । বংখর রবে আদ আমার যে দশ] হইয়াছিল, তাঁভ। 

আর কি বলিব ? দৈবে বিধি আত্ম আমার লক্জ। রক্ষা করেছেন | শ্যামের 

বশর বু শুশিলে আমাতে কি আর আমি থাকি।” 

উহাই শিগ্ঠ/পতির এই পদের নন্দ । কলভঃ শ্রভাগবতে শ্রগ।স- 

লীলার এারস্তেই জানা বয় শ্রীকফ্ের বংশীধ্বনিতেই ব্রজবালাকুল 

'মাকুল হইয়া সঙ্কেত-স্থটনে গমন করিয়াছিলেন । বংশীধ্বনিই নিঅজন 

আকর্ষণের মহামন্ত্র। শ্লীভ1গবতে (লখিত আছে--জগৌ কলং বামদূশীং 

মনোভ্রম্”--এই বাক্যের টাকায় শ্রুপাদ সনাতন গোম্বামিমহোদয় 

'অভীব রহস্তপূর্ণ বাধ] করিয়াছেন। ক্লীং পদটী কামবীজ--উহ। 

£প্রনিক ভক্তহাদয়ে অন্গরাগ উন্মেষ করার মহা মন্ত্র। কাম শবের নিগৃঢ় 

অথ-_প্রেম। স্থুল জগতে যাহা কাম নামে আভিত হম, তাহার নিগুচ 

সার--অকৈ-ব প্রেম। প্রত্যেক স্কুল জগতের অন্তরালে নুশ্প শক্তি 

অধিষ্ঠিত। যাহ! এই জগতে স্থল মানসিক ক্রিনার কাম ব্ূপে প্রকাশ 
পায়, উঠা সুক্, সুল্মাতর ও স্ুস্তম অবস্থার প্রেষেরই অবস্থা-পরম্পরার 

প্রকাশক । এজগতে জাবগণের মধ্যে ষে কাম প্রবৃতি আছে, তাহার 

অধিষ্ঠাতদেব প্রারুত কন্দর্প। ক্সবিগ্ভা-কলুফিভ ইহ জগতে সুক্ম শক্তি 
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ছুলাকারেই প্রকাশ পার--উহ1 অবিষ্যার সম্পকে,--অবিগ্তার আবজ্জনায় 
স্থপাকারে প্রকটিত হয়--কার্ষেও কলুষ ভাবেই প্রাতিফলিত হয়। 

প্রাকত আগতের কামদেব সৃক্্র্গতের কন্দর্প দেবের স্থুণ প্রকাশ-_ 

অবিষ্যার গড় ঘন আবরণে সমাবৃত। উহার কাধ্যও সাধুজন-বিনি- 

ন্বিত। কিন্তু এই কাসন্বও শ্রীবৃন্দাবনের *অপ্রাককত নবীন মদনের” 

তি স্কলতম প্রকাশ । ছাই ব্রন্ধ সংহিতাকার বলেন £-- 

"্শাঁনন্দচিন্নন্ররসাত্বতয়া মনঃমু 

ষঃ প্রাণিনাং প্রত ফলন ম্মরতামূপেত্য 

লীলায়িতেন তূবনানি জয়ত্য ত্র 

গোবিন্দসাদি পুর'ষং তমহং ভঙ্গামি। 

আনন্বচিময় এস পদের অর্থ--উজ্জল প্রেম রদ । এই বস্তু 

ইত ত্তিরীয় উপনিষদের মেই প্রসে! বৈ সঃ রসং হোখায়ং লব্ধ! আনন্দী 

বনি ॥” ইনিই স্বকীয় অংশচ্ছুরিত পরমাণু প্রতিবিন্বিত বূপে প্রাণি- 

গণের মনে অতি জঅকিঞ্চিৎ রূপে উদিত হইয়া প্রাকৃত কামরূপে 

প্রকাশ পান, অবিগ্! সম্পর্কে ছষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়েন, এবং লীলাগিত 

তইয়। অজন্র তুবনসমূহকে অভিভ্ভৃত করিয়া ফেলেন। ফলতঃ চক্ষুর 

চক্ষু প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বুদ্ধিপন বুদ্ধি আত্মার আত্মাবৎ ইনিই 

সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ। প্রাকৃত কাম ইনারই পরষাণু-প্রাতিবিশ্থ বৎ 

আবগ্য! সম্পর্কিত যৎ কিঞ্চিৎ বস্ত। 

প্রীবন্দাবনের অপ্রারৃত নবীন মদন ইহ জগতের প্রাকৃত মদনের 

মহা মোহন সদৃশ্ব। [তিনিই মোহন ৰংশীর মোহন ধ্বনিতে প্রেমিক 

ভক্তের চিত্তে অন্ুরাগ জাগাইয়া তোলেন। ন্বজাতীয় বস্তর সম্পকে 

তাত বস্তর ভাব উন্মেষিভ বিকশিত ও বিবর্ধি5 হয় ইহাই নিয়ম। 

স্তামন্ন্দরের বংশীধ্বনিতে ব্রজবধলাঝুলই ব্যাকুল হন ; সে ধ্বনি তাহাদের 
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কর্ণেই প্রবেশ করে অথব। তত্ভাববিভাবিভ জনগণের কর্ণে ই গ্রবেশ 

করে-_-এমন কি ততপ্রেমাকৃষ্ট পশু পক্ষীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহ!- 

দিগফে ও ব্যাকুল করিয়া তোলে এমন কি উদ্ভিদ্ দেভেও পুলকাঙ্কুর পরি- 

লক্ষিত হয়। 

এই অবস্থায় শ্রীরুষ্ণের শ্রীচরণেই যাহারা দেহ মম প্রাণ উৎস 

করিয়াছেন, চিত্তেব্জরিযপ্রাণমনআত্মা! সকলই সমর্পণ করিয়াছেন, বংশী- 

ধ্বনিতে তাহাদের দেহে ষে পুলকোদগম €ইবে ইহাতে আর বিচিত্রত্ত। 

ক? কেবল পুলকোদগম কেন, বংশীধ্বনিভে প্রকতই ইঠার1 ছাশ্মহার! 

হত পড়েন। 

বংশীর কলধনি মহ।কর্ষণবীজ্জ রীং বীজেরহ প্রস্ফেরক । এই বংশী 

গীত আনন্দবদ্ধক, ইহ! গোপীগণের চিত্তভারক মভাতম্কর | 

স্বনিলে বেণুর রব খন মাঝে ধেনু সব 

মাথ। তুলি ব্যাকুল নয়নে | 

ইতি উতি ফিরে চায় ভণ পত্র নাহি খায় 

ছুটে যায় শ্যাম-দরশনে ॥ 

যমুনা উজ!নে বয় ধ্যানে চিত নাহি রয় 

যোগ্না খধি মুনি ছাড়ে ধ্যান। 

শাখিশাখে বসি পাখা মুদিগ্া থাকছে আ্বাথ 

নিচল নীরব অগেয়ান ॥ 

সত্তা ছাড়ে নিজ পি লাজ্জ। ত্যজে কুলবতা 

খুলে যায় নীবির বন্ধন । 

পাপপুণ্য ধর্্মাধর্শ্ম ভালমন্দ কম্মাক্ম 

ক্ষুণ্ন হয় সকল নিয়ম॥ 
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মুত দেহ পায় প্র।ণ মুক করে বেদ গান 

গুফ তরু শোতে কিশলয়ে। 

স্রগঞ্ধি মগ্রী ফোটে গুঞ্জরি ভ্রমর! যোটে 

মাতে তারা মকরনা পিয়ে ॥ 

ঘন ঘোর বরষাঁয় বসস্ত বহিয়ে যায় 

পিক বধূ গায় কল তানে। 

জরাজীর্ণ দেহ মাঝে নব রসে প্রাণ রাজে 

শ্যামের বাশরী সুধা গানে ॥ 

শরপ, তোমার নিকটে এসকল কথা বল! আমার ধুষ্টত। মাত্র। 

মন্নহাগ্রভূর কৃপায় তুমি কো 1মার বিদগ্ধ মাধব নাটকে কত প্রকারেই বা 

বংশী মাহাত্ম্য কীত্তন করিয়াছ। তোমার রচিত বিদগ্ধ মাধবের বংশী 
সাহাত্ময সচক একটি পদ্ঠ আমি রায় মহাশয়ের নিকটে প্রায়শঃই আবৃত্তি 

করিয়া থাফি। 

শ্ীপাদ স্বরূপের বাক্যপ্রবাহে বাধা দিয়া বায় মহাশয় প্রফুল মুখে 

বলিলেন-- 

সেউটি তো--সেই 2 
রুদ্বননথুত তশ্চমতকৃতি পরং কুর্ববন্ মুহস্তত্ু€ং 

ধ্যানাদস্তরয়ন্ সননগন-মুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসঃ। 

ওঁৎন্্ক্যাঝলিভিবলিং চট্ুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমা ঘুয়ন্ 

ভিন্দন্নগুকটাহভিত্তিষভিতো বজ্রাম বংশীধঝনিঃ ॥ 

গগনচারী মেঘের গ্রতিরোধ, তুস্বরুর চমতকারতাঃ সনন্দাদির সমাধি- 

ভঙ্গ, বিধাার বিস্ময়োৎপাদন, ওৎসক্য উৎপাদনে বলিরাজের ব্যাকুলত। 

নাগরাজের মস্তক আবঘুর্ণণ এবং ব্রহ্মাগুকটাহের ভিত্তি ভেদ করিয়! 

বংশীধবনি সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয্াছিল।” এই পদ্ভটী তো? 



৪৬ 5প্ভীদাস-বিদ্যাপতি 

ই/পাদ ম্বরূপ ঝলিলেন, মনের ভাব ও মুখের কথা টানিয়া আনিতে 

আপনি চিরদিনই মহাসিক্ধ। ঠিক এইটাই বটে। বংশীমাহাজ্ম্য বর্ণনে 

এরূপ ছিীয় কবিত! আমি আর কোথ।ও দেখি নাই। 

শ্রপাদ শ্ররূপ যন্তক অবরত করিয়া বলিলেন উহা 2! শ্রপ্রভূরই 

ক₹পা, ইহার সঙ্গে এঅধমের নাস বিজড়িত করা কেন? 

এখন শ্রাপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের বংশা মাহাত্ম্য সপ্বন্ধায় পদাবল পু'নত্তে 

ইচ্ছা ভইতেছে। যদি প্রীঞ্টীপ্রভুর আদেশ হয় এবং আপনাদের রুপ। 

নু, তবে এ দীনের সে পিপাসার শাস্তি হইতে পারে। শুনিয়াছি 

শ্পাদ চণ্তীদাস ঠাকুর শ্রীরাধার বংশী-শিক্ষ! সম্বন্ধে শ্রশ্রীরাধাগোবিনের 

অতি অদ্ভুত লাল প্রেমিক ভক্তগণের জন্ প্রকটন করিয়াছেন। উচ্ভা 
শুমিভে অতীব কৌতুহল ভঈতেছে। 

শ্রীরপের আগ্রহাতিশয়ে মহ! প্রভূ ৰাঁললেন, উহ ঝ।স্তবকই অন্ডত। 

উভ! শ্রীনস্ভাগবতেও গোপ্য রহিয়াছে । স্বরপের মুখে আমি হই বার 

এ লীলা-গীতি শুনিয়াছি, কিন্ধ কৌতুচণের শান্থি হয় নাই। এখন 
উহাই শুন! ঘাউক। 

রায় মহাশয় বলিলেন আনার পক্ষে উহ1 অভিনব বলিয়ই মনে 

হইবে । বোধ হয় 'অনেক দিন পূর্বে শুনিয়। থাকিব, এখন তো কিছু 

মনে হঈতেছে ন1। আঙ্গ শ্রাপাদ শ্রুক্পের আগ্রহে এবং শ্বরূপ ঠাকুরের 

কপার শ্রশরাধার।ণীর বংশ] শিক্ষার লাণাগত শুনা যাউক । 

শপাদ স্থরূপ বলিলেন বাদ সকলেরই এ একই আজ্ঞ। তবে শন্ছন £--- 
চি 
ষ্ 

রাই বাম করে নাগর শেখনে 
ধরিয়। লহল কুঞ্জে। 

বসে। ধনি রাধে মুরলী শিখাব 
এই সে কুটীর কুঙ্জে॥ 
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হরষ বদনা ও স্বগ নরনা 

কহেন হাসিয়া রসে। 

দেহ করে বাশ খনন কহে হাস 

বৈঠঠ আমার পাশে ॥ 

যেমতি বাজাও মধুর সরল 

মতি শিখা ও মোরে। 

শিখালে মুবলী যা চাহ ত1দিব 

অধীন হইৰ তোরে ৪ 

ছাড়ি খল পন খলের স্বন্ভাৰ 

শিখাহ সুরলী গুণে। 

হাসি রস পানে শিখার যতনে 

দ্বিজ চণ্ডী দাস ভণে॥ 

২ 

রসিক নাগন্র বলে শুন বিনোদিনী। 

তোমারে শিখাব বাশ আমি ভাল জানি । 

রাধা কহে কুটীল ছাড়িতে যদি পা। 

তবে গুণ শিখাইবে কিছু, বংশীধত্র ॥ 

কাজ বলে কুটিল যে জানিলে কেমনে! 

ধর বশ্ট কহে হাসি শিখাই যতনে ॥ 

রাঁই কহে বিনোদ নাগর রসময়। 

ভালমতে শিখাইবে আনার মনে হয় । 

করেতে মুরলী দিল! হাঁসিয়! হাসিক্া : 
মনের হরিষে বাশ্ী শিখার বসিক্স) ৪ 
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কানু কহে শুন ধনী আমার বচন। 

ত্রিভঙ্গ ভাবেতে কর চরণ সপন ॥ 

চরণে চরণ বেড়ি দাগ্াহ ভঙ্গিমে। 

অঙ্গুলী ঘুরাও রাধা বলে ঘন শ্যামে ॥ 

কহে চণ্ডীদাঁস বড় অপরূপ বাণী। 

চিড়। বাধি মুরলী শিখবে বিনোদিনী ॥ 

গাঁন শুনিরা মহা গ্রহ বলিলেন, স্বরূপ উহ! প্রত পক্ষেই অদ্ভুত । 

নাগররাজ শ্মীকে মুরলী শিক্ষ। দিবেন, 'তাঁভাতে শ্রীমতার উপবেশন 

চলিবে না, দাড়াতে হইবে-_ন্তধু দাড়াইলে ভইবে না-চরণে চরণ দিয়া 

তাহার মত ব্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াউনে হইবে! 

বাঁশী বাজাইয়। কুলবতীকে ঘরের বাহিরে 'আ।নিলেন, তাদের গৃহ কর্ম 

দেহধশ্ম সব গেল, এখন দেখিতেছি স্ত্রীজন-প্লভ-৪লন-বলন-বেশভূষ!| 

সকলই ছাড়াইয়৷ লইয়া ঠিক নিজের মত করিয়। লহয় নিঙ্গের বিদ্য। শিক্ষা 
দিবেন--নাগররাজের একি বিচিত্র লীল।? স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন 

ই প্রভু তাই বটে! কেবল তাহাই নহে--আরও শুমন :-- 
১ 

নাগর চতুর মণি কহেন একটি বাণী 

গুন শুন স্ুকুমারী রাধে। 

দাগ্ডাইতে শিখ আগে, তবে সে ভালই লাগে 

তবে বাঁশী শিখাইব সাধে ॥ 

ধরহ আমর বেশ আরোহ চরণ শেষ 

পরদ্দের উপরে দেহ পদ । 

ত্রিভঙ্গ হইয়া রও বাশী সনে কথ। কও 

বশী গাও হইয়। আমোদ ॥ 
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গুনিয়] আনন্দ বড়ী সে নব কিশোরী গৌরী 

ত্রিভঙ্গিম ভাঙগিম সুঠাম । 
ধরিয়। রাধার করে নাগর রসিক বরে 

মঙ্ত্ুলি ঘুরাইতে শিখান ॥ 

রন্ধে, বন্ধে, সে লঙ্গুলী শিখাইছে বনমালী 

দেহ ফুকু সুকুমারী রাধা। 
বাজাহ মধুর হান, গন মন্দ কর গান 

তিলেকেও নাহি কর বাঁধা ॥ 

হ|মি কহে সববদনা এবে কি শিখিবে আনি 

'অলপে অলপে বদ পারি। 

কহেন রসিক রাজ বুঝি তৃমি পাবে লাজ 

চগ্ডাদাস যায় বলিহারী ॥ 

গান গুনিয়। প্রভূ হাসিয়া বলিলেন_-এযে দেখিতেছি উভয়ে 
উভয়ের গুরু । রসিক শেখর নাগররাজ নিজ শ্রীমুখেই বলিগ্লাছেন ৫-_ 

সহায়াঃ গুরবঃ শিষ্য।ঃ তৃজিষ্যাঃ বান্ধবঃ স্ত্িরঃ-_-ইহার। আমার সহায় 

শুরু শিষ্যা ভোগবিনাসের পাত্রী, বন্ধু ওস্ত্রী। শুনিতে পাই শ্রীরাধা- 

প্রেমেই শ্রকৃষ্ণ অধীর ভাবে সতত চঞ্চল চরণে নাচিয়া বেড়ান । রাস 

নৃত্যে কে যে কাহাকে শিক্ষা দিয়া ছিলেন, ভাহাও বলা যায় না। কিন্তু 

সে যাহা হউক--এখন বংশী-শিক্ষা-লীল! শুনাইয়া শ্রীরূপকে পগিতৃপ্ত 
কর। শ্রীরূপ আমার,-শ্রীবৃন্দাবন কাব্য-মাধুরীর নিরস্তর রসাম্বাদী, 
নিজেও প্রেমভক্তিরসের সরস কবি। বংশীশিক্ষ! লীল! শুনির। উনি 

প্রকতই আনন্দ পাইতেছেন। 
শ্রীপাদদ শ্ব্ূপ আর কোনও কথা না! বলিয়। বংশাশিক্ষ।লীল। গন 

আরম্ভ করিলেন £--- 
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অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই সুরলী মধুর পুর 

শুনি যেন শ্রবণ পুরিয়া । 

দেহ ফুক ধীরে ধীরে অস্কুলী নাডহ বাধ 

তাহা শাম দিছে দেখাইয়া ॥ 

বলাই, হের দেখ চাহি মোর পানে, 

রদ্ধে, রন্ধে, **ও”রা ধ্বনি করের অঙ্গুলি ঢাক 

প্রথম রন্ধেতে কর গানে ॥ 

এ বোল গুনিয়া রাই হ্যাম মুখ পানে চাই 

ফুঁক দিল সব রস গান ॥ 

না উঠে কোনও গান কক ফুক পড়ে ষেন 

হাঁসি কান্থ ন করে খরণ ॥ 

পুন কহে স্থনাগর শুনহে নাগরা গৌরী 
নহিল নহিল এন গান । 

গুন দেহ দৃঢ় ফুক বাড়ক অনেক সুখ 

পুনঃ ধনি পুরহ সঙ্ধান ॥ 

কান্তর বচন শুনি বুকভাছু-নন্দিনা 
কহে রাই বিনয়-বচনে । 

প্রথম মুরলী শিক্ষা কেবল হয়েছে দীক্ষ! 

ঘিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে ॥ 
৫ 

পুনরপি রাই মুরলী বাঁজাই 
উঠিল একটি ধ্বনি । 

গুখন সন্ধান উঠিল সঘন 
রুক কফ উঠে বাণী ॥ 
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কহে শ্তাম পর বাজে অপস্বর 
না উঠল রাধা নাম। 

আগে কহ ধা রাধা নাম শুনি 

তবে সুধা অনুপাম ॥ 

তবে হাসি ধনা রাজার নন্দিনী 

কিছে কানুর কাছে। 

মূরলী শিখিতে বড় সাধ আছে 

শিখাও আর যে আছে॥ 

তুমি গুণমণি গুণের সাগর 

আ.ম যে অবল। জনে । 

মুলী শিখালে যাহ! চাহ দিব 

দ্বিজ চগ্তীদাস ভণে॥ 

যাহ! হউক, 'আরও দু একটি পদ্দ গাইতেছি +-- 

৮১ 

দুহু ঝাহে মধুর মুরলী। 

অপরূপ ছুহু রস কেলি ॥ 

একরদ্ধে, দুজনে বাজায়। 

রাধাকৃষ্ণ নাম উঠে তার ॥ 

রাই কহে শুন নাগর কান। 

গুগল মনের অভিমান ॥ 

সাধ ছিল শিখিতে মুরলী । 

তাহাও শিখালে বনমালী ॥ 
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৭ 

হেদে হে মুরলীধর ন। বাস আপন পর 

হাঁসয়! কহন। এক বোল। 

যে ছিল মনের সিদ্ধি তাহ পুরাইল বিধি 
মিটে গেল মনের সে গোল ॥ 

মধুর মধুর ধবনি গাও নিজে গুণমণি 
শিগ মুখে শুনিতে মধুর । 

কি জানি কি গাওগ্ণে বিষ ভরি মুখখানে 

্রনিলে দংশয়ে হয়! মের ॥ 

যেমন ভুজঙ্গগণ করিলেই দংশন 

চেতন গেয়ান নাহি থাকে । 

তেমতি তে।মার বাশী কুল নাশে হাঁসি হাসি 
দংশন করয়ে আস বুকে ॥ 

কত বশী প্রেম ধার! কভু ব1 ভুজঙ্গ পারা 

গরল সমান হয় কাণে। 

কেন বা এমন হয় অল! প্রাণে কি সয় 

ঘিজ চণ্ডী দাস ভাবি ভণে ॥ 

মহাপ্রভি বলিলেন, ইহা! অতি সত্য কথ; বল দেখি স্বরূপ, এরূপ 

বিপরীত ভাব হয় কেন? 

স্বরূপ বলিলেন প্রভো, মুরলীধর নিজেই তাহার কারণ বলিয়াছেন, 

উহ! এই £-- 

হাসিয় নাগর চতুর শেখর 

রাধারে তখন বলে। 
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কাঁহল সকল তোমার গোচর 

বাশীর বচন ছলে ॥ 

কখন কখন বাজযে কেমন 

কখন মধুর নম। 

কখন কখন গরল সমান 

গাইতে ঘটে গো ভ্রব ॥ 

কোন অভিলাষে বাজয়ে কেমন 

ন। বুঝি ইহাগ রীত। 

মধুর নধুর বাজর়ে স্ুন্ধর 

কত না আনন্দের গীত ॥ 

ঝাশী পরবশ নহে নিজ বশ 

কখনো সে নহে ভাল। 

বাশীর চরিত বুঝিতে ন। পারি 

তুমি বাকি আর বল॥ 

শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু একটুকু আনমন] হইলেন, শ্রীপ।দ স্বরূপ 

পদটী গইয়া শেষ করিয়া বলিলেন, গ্রভে। আমর মনে হয় পদকর্তী 

শ্রীপাদ চণ্ভীদাস বংশীশিক্ষা-লীলা-প্রকটনে কিঞ্চিৎ কার্পশ্য করিয়াছেন। 

বূপানুরাগ, আক্ষেপান্রাগ মান, মাথুর, গোষ্ঠপ্রনুতিলালায় তিনি তাহার 
যেভাব ও ভাষার অমূত বর্ষণ করিয়াছেন, এ লালায় সেরূপ আ'স্ব।দন- 

স্থথসস্তেগ করা দুষ্ধর বণিরাই মনে হইল। 

মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তোঁমার নিকট ও শ্রীবপের নিকটে 

সময়ে সময়ে আমার মানসিক ভাব ধর। পড়ে। তাল, এখন তে! 

গোষ্ঠের সময় অত্িবাহিহ হয় নাই; গোষ্ঠ লীলাই শুন! যাক্, কি বল 

শপ? রায় মহাশয়ের বোধ হয় দ্বিমত হইবে ন|| 
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রাঁয় মহাশয় ব্যঙ্গ করিয়া! বলিলেন দ্বিমত হইলেও বিমত হইবে ন! 
বিশেষতঃ দ্বিমত হওয়ারও কোনও কারণ দেখি না। তন্মিন্ তৃষ্টে যখন 

জগৎ তুষ্টং_ইহা! চিরদিনেরই বিখ্যাত কথা--তখন আপনার এদাসও ০1 

সেই জগতের ধুলি কণ1 ; এই ধুলি কণাই বা পরিতুষ্ট না হইবে কেন? 
শ্রীপাদম্বরূপ অষ্ট হাসির রোল তুলিয়। পলিলেন-__বনুৎ আচ্ছ|! ওরে 

গোষ্ের দুই একটি পদ শুনাইতেছি £--শ্াপাধা সখীর নিকটে বলিতে- 

ছেন-_-সথি শ্রীমতী যশোদা দেশীর হনয় কি কঠিন, তিনি কোন্ প্রাণে 
তাহার প্রাণের ধনকে গোষ্ঠে পাঠান--আমর প্রাণে উহা সহা হয় না। 

সখি কি আর বলিব মায় 

তিলে দয় নাহি তাহার শরীরে 

এ কথা বলিব কায়। 

মায়ের পরাণ এমনি ধরণ 

তার দয় নাহি চিতে। 

এমন নবীন কুম্রম কোমল 

বনে নাহি পাঠাইতে॥ 

কেমনে ধাইবে ধেনু ফিরাইবে 

এ হেন নবীন তন্ু। 

অতি খরতর বিষম উত্তাপ 

গ্রথর গগন ভানু ॥ 

বিপিনে ঘে কত ফণি শত শত 

কুশের অঙ্কুর তায়। 

সে রা চরণে ছেদিয়। ভেদিবে 

মোর মনে এই ভায়॥ 
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আর সব আছে কংসের অরাতি 

জানি বা ধরিয়! লয়। 

সঘনে সঘনে লয় মোর মনে 

সাই উঠিছে তর 4 

চশ্তীদাস কয় না ভাবিও ভয় 

সে হরি খগরপতি । 

তারে কোন জন করিবে তাডন 

নাহি তেন দেখি কতি ॥ 

শ্রীপাদ ম্বব্ূপ অতীব কোনল কে মধুর স্বরে গাঁনটী গ্রাইলেন। মহাপ্রভু 

ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে গানটা শ্রবণ করিলেন। গান শেষ হইলেও 

নয়ন উন্মীলন করিলেন না। শ্রীল রাম রায় 'ও উল রূপ. মহাপ্রভৃর শ্রীমুখ- 

পহ্বজের প্রতি নিনি'মিষ নয়নে চাহিয়। বলিলেন, শ্রীরূপ-শীপাধার প্রেমের 

মহিমা! দেখ, এই প্রেম,পরম ম্সেহময়ী শ্রমতী যশোদার স্নেহের ন্যনত 
অন্ভবে ব্যাকুল হইয়াছে । যশোদাদেবী এমন কুস্ুম-কোমল স্থকুমার 

তন্গ গোপালকে গোষ্ঠে পাঠান কেন ? নিদাঘের প্রথণ তাপ, কঙ্কর কণ্ট ক- 

পূর্ণ বনভূমি--এই ভীষণ কঠোর বনভৃমে গোপালের কোমল চরণে ষে 

কত ক্লেশ হয়, মায়ের চিত্তে কি সে ধা্ণাণ উদয় হইল না?” শ্রীরাধার 

এই উক্তিটীতে গ্রীপ্রীরাস লীলার গেপীগীতার একটি গ্লোক সহসাই মনে 

উদ্দিত হয়। সে পণটী এই £-_ 

চলসি যদ্ ব্রজাচ্চালয়ন্ পশুন্ 

নলিন-স্রন্দবং নাথ তে পদম্ 

শিলতৃণান্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ 
কলিলতাং মনঃ কাস্ত গচ্ছতি ॥ 
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হে ব্রজেশ্বর, হে কান্ত, তুমি যখন গোঁচারণের জন্ত মাঠে গমন কর, 

তখন শিল।ভণাঙ্করে তোমার কমল-কোমল চরণে না জাশি কতই ব্যথ! 

পও, তাহ] চিন্ব। করিয়। আমদের চিন্ত অতীব আকুল হইয়া পড়ে। 

গোপাগীতার শেষ পঞ্চটাও এহ ভাবাত্মকঃ তদ্ ঘথ। ১ 

য্তে সুঞ্জাত্চরণানু্শং "নেধু 

ভাঁতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি ক্শেয 

হেবনাটবীমটপ্রি ুদ ব্যথন্ে ন কিং স্থিৎ 

কুপ।দ্ভি ত্রনতি ধার্ভবদাীয়ুযাং নঃ। 

হে প্রিয়। তোমার যে পরম কোমল চরণ-কমণ। "আমর! আমাদের 

কঠিন স্তনমগ্ুলে ভাত-ঠাত ভাবে অতাব সতর্কতার সহিত ধারণ 

করিতাম, তুমি সেই ইাচরণ-কমণলে কঠিন তান কণ্টক-কদর পুর্ণ বন 

ভূমিতে বিচসণ কর,-াশল।তৃণাস্বরে সোমার প্রচরণকমলে ন। জনি 

কতই ব্যথ। হয়! হঠ] মনে করিম আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। হে 

প্রিয়, হে সুন্দর, হে কোণ, হে মধুর তুম ষে আমাদের জ বন! তুমি 

যে আমাদের জীবনের জান ! তুমি অ|এ বনে বনে ভ্রমণ করিও না? 

আমাদের নিধটে এস”, হহাহ আভতঞায়। 

এই পঞ্টা উজ্জলনাণমণি গ্রন্থে শারূপ মহাভাব গ্রকটনের অন্তর্গত 

একটি উদাহরণ রূপে উদ্ধৃত কসিয়াছেন। মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের 

মধ্যে শ্রারাধাই পর্ব শ্রেষ্ঠা। এই পছ্টা শ্রীরাধ।র উক্তি বাঁলয়াই রসজ্ঞ 

প্রেমিক ভক্তগণের অভিপ্রায় । শ্রকুষ্ণের সুখের স্থলেও তাহার ক্লেশের 

আশঙ্কায় মহাভাববর্তীগণ খিশ্না হহ্টয়া থাকেন। (ইহার সবিশেষ 

ব্যাখ্যা! মৎকৃত শুশ্রগোপাগীতান় ডরষ্টব্যা )। 

মহাভাববতী শ্রীরাধা, এন্থলে না! বশোদার দিন্দল এঁকাঁন্তিক স্নেহের উপ- 

রেও নিঠুরতার আরোপ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কুমার শ্রাগে!পালকে 
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ব্রজের কণ্টক-কষ্করের পূর্ণ বনে প্রেরণ করেন কেন? শ্রপাদ চণ্ডীদস 

এই পদে শ্রীরাধার মহা ভ।ব লক্ষণের একটি উদ্|হরণ অতি উত্তম রূশেহ 

পরিস্ফুট করিয়।ছেন--কি বল শ্রীরূপ। ০ মার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ রচনার 

বনুপর্ব্বে, এমন কি আমাদের জন্মেরও বহু পূর্বের নাননুর পল্লীতে বসিয়া 
পাদ চগ্ডাদাস ব্ররসের 'অন্তগুলে প্রধেশ করিস তেই রস-নুধ। জীবগণের 

জগ্ঠ পদগানে ব্যক্ত কারয়! রাখিয়াছেন। এই পদ কর্তা ট্রীভাগবতের গে।পী 

গীতার ভাব লইয়! যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাও মনে হয় না। প্রকৃত 

কথা এই যে, সিদ্ধ কবিগণের হৃদয়ে খষিদের জ্ঞান-প্রভাবের স্তাঁয় খতঃই 

সমুজ্বন ভাব-রাশি ক্ফুন্তি পায়। আনশী বাশুলা দেবার সাধনায় উপা? 

চণ্ডাদাস ঠাকুর এই শক্তিল।ভ করিয়ছেন, হহাও প্রকৃত কথা হইতে 

পারে। কেন না শ্রাবাশ্খল। দেবা দোগ-মায়াএইট অশাংধতার বাল 

গণ্যা হইতে পাগেন। শ্রারূপ তুমিও ধন, কেন না তোমার উজ্জল নাল- 

মণি শ্রন্থে তুমি এই সকল ভাব আঃ বিশদরূপে প্রকট করিয়াছ।” শপাদ 

রামরায় ও শ্রাপা্ প্বরূপ শ্রমন্মহ।প্রভৃর্ এই বাক্যের অনুমোদন কারক 

বলিলেন--৫স কথার অর সন্দে২ কি? শ্ররূপ প্রকৃতই মহাভাগাব।ন্। 

ইহা শুনির। শ্ীদ্ূপ লজ্জায় মাথ|। অবনত করিয়া বাললেন- উহাতে 

আমার গৌরব আর কি আছে” পাঁথ!কে শ্রাক। নাম শিখ।ভয় 

তাহার মুখে শ্রীরুষ্ণ নাম শ্রবণে পাখা-পালকের যে আনন্দ, দয়াল ঠাকুর 

এস্কলেও সেই ভ।বই প্রকাশ করিলেন। [তিনি নিজে যাহা ঝাঁলয়াছেন 

আমি যদি ঠিক তাহার 'অবিকল গ্রাধ্বনি কগিতে পারিতাম, তবে 

নিজেকে গ্রকৃতই সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতাঁম। তথাপি আঁমি 

একথা! বলিতে কুন্তিত নহি যে অ।মার ভাগ্যের সীম! নাই যেহেতু শ্ীগ্রতু 

তাহার শ্রীচরণাপ্তিকে এ জীবাধমকে স্থান দিয়া অতি ছুর্ব্বোধ্য রসতত্বের 

উপদেশ করিয়াছেন; প্রতভৃর অঙ্ছম্তি হইলে এবং শ্রপাদ স্বরূপ ঠাকুরের 
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কপ! হইলে তাহার শ্রীমুখে আরও ছুই একটি পদ শ্রুবণে এ অধম কৃতাথ 
হইতে পারে। 

মহা প্রভূ উৎসাহের সহিত শ্রীপাদ স্বূপকে আর একটা পদ গাইতে 

আদেশ করিলেন। শ্রাপাদ স্বরূপ তিলার্দ কালও বিলম্ব না করিয়! গান 

ধরিলেন £--. 

শুন গে স্বজনি সই । 

কেমনে রহ কান্ড ন। দেখিয়! 

নিশি নিশি যাপি রোই ॥ 

ছের দেখ রূপ নয়ন ভরিয়। 

করেতে মোহন বশী । 

হাসিতে ঝরিছে মোতিম মাণিক 

সুধা ঝরে কতরাশি॥ 

হেন মনে করি আঁচল থাপিয়। 

অ চলে ভরিয়া! রাখি। 

পাছে কোন জনে ডাকাচরি দিয়! 

পাছে লয়ে যায় সখা॥ 

এরূপ লাবণ্য কোথাও রাখিব 

মোর পরতীত নাই। 

হৃদয় বিদারি পরাণ ষথায় 

সেখানে করেছি ঠাই ॥ 

সবার গোচর ন। করি বেকত 

রাখিব যতন করি। 

পাছে দিয়৷ সি'দ যবে যাই নি'দ 

কেছু ন! করয়ে চুরি ॥ 



চণ্ীদস-বিদ্যাপতি ৫৯ 

চণ্ডী দাস বলে হেনক সম্পদ 

গোপনে রাখিবে বটে। 

আছে কত চোর তাঁর নাহি ওর 

জানে সি দিয়া কাটে ॥ 

এই পর্দা শ্রবণে মহা প্রভূ বলিলেন, ইহাতে গোষ্টের বিরহ-রস উচ্ছ্বসিত 

হইয়াছে। মহাভাবময়ী এক বারেই কৃষ্ণ গত প্রাণা। তাহার চিত্তে 
সর্বদাই বিরহের তয় জাগিয়। থাকে। সুতরাং বিরহেও দুঃখ, মিলনেও 

খে। এই পদটাও অতি উত্তম। তাঁর পরে, স্বরূপ? 

শ্রুপাদ স্বরূপ তখনই আর একটি পদ ধর্রলেন-_ 

বদন হেরিয়া গদ গদ হেয়] 

কহে বিনোদিনী রাই । 

শুনলে শ্বজনি হেন মনে গণি 

আন ছলে পথে যাই ॥ 

হেরি শ্)াম রূপ নয়ন ভরিয়া 

আ খর নিমিষ নয়। 

এক আছে দেখি গুরু জন রোষ 

তাহাহ বাসিয়ে ভয় ॥ 

আখির পুতুলি তারার সে মণি 

যেমন খসিয় পড়ে। 

শিরীষ কুসুম জিনিয়। কোমল 

পাছে বা গলিয়। ঝরে ॥ 

ননীর অধিক শরীর কোমল 

বিষম ভানুর তাপে। 
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জাঁনি বা ও অঙ্গ গলি পানি হয় 

ভয়ে সদা তন কাপে॥ 

কেমন যশোদা নন্দ ঘোষ পিতা 

হেনক সম্পদ ছাঁড়। 

কেমনে হৃদয় ধরিখা আছয় 

এই ্ন বিষম বড়ি ॥ 

ছার খারে যাক্ এ সণ সম্পদ 

অনলে পুড়িয়া যাবু । 

এ হেন ছাগয়াণে ধেন্ট নিয়োজিয়! 

পায় কত সুধ পাকু ॥ 

চণ্ডীদাঁস বলে শুন ধনি রাধা 

সকল গুপত মানি। 

এ সকল ছল যাভার কারণে 

আমি সে সকল জানি ॥ 

শুপাদ স্বরূপ স্থপামধূর কণ্ঠে পদ গান ধরিলেন, কিন্তু ভল্পক্ষণের 

মধ্যেই তাহার কঃ স্তস্তি* হইয়া পাড়ল, নয়ন জল গঞণ্ড বাহিয়া বক্ষ 

ভাসাইয়া ফেলিল। মহাপ্রস্থ স্ব?্গের প্রতি ছনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতে- 

ছিলেন। রাম রায় অন্তি মধুর স্বরে আপন মনে ধলিছেছিলেন, চণ্ডী- 

দাসের পদেঠিক কথাই বল! হুইয়াছে, এ জগতে এক জন কি অপর 

জনের মনের বেদন বুঝিতে পারে।” ঝাঁম রায়ের এই যুদ্ধ মধুর বাক্য 

মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রার মহ।শয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া 

বলিলেন, রামরায় তুমিও এই ভাবের এক ঠহ। কবি। চণীদাসের পদে 

যে এই ভাবাত্মক বাক্য মাছে, তাহা ইতঃপূর্ন্বে আমার জান! ছিল না 
আমি তোমার প্রণীত শ্রীঞগন্নাথ বল্পভ নাইকে প্রথমতঃ এই ভাবের 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ৬১ 

সন্ধান পাইয়াছিল।ম। শ্রমণাধার উক্তিতে তোমার সেঈ সুবিখ্যাত শ্লোকটি 

আম।র মনে জাগিয়া রহিয়াছে ।” শ্রাক্প অহি বিনীত ভাবে মস্তক 

অবনদ্ধ করিগ্ন| বলিলেন, প্রভূ বুঝি-- 

প্রেমচ্ছেদরুজোইবগচ্ছন্তি হপিনণয়ং নচ প্রেম বাঁ। 

স্বানান্তানমবোতি নাপি মদনে জানাতি নো! ভর্বলাঃ | 

'ন্টোবেদ ন চানাদুঃখমখলং নো জীবনং বাশ্রবং | 

দ্বিত্রীনেব দিন!নি যৌবনমিদং হাহা বিধে কা গতিত॥ 

এই পন্ভগীর কথখ মনে করিতেছেন ?” মহাঁএ্ভূ বলিলেন, হা রূপ 

তাই বটে। রামরায় অতীব স্থরগসিক মহাশ্রোমিক কবি! আ্রঞ্জগন্গাথ 

বল্পত নাটক খ।শি গাকাসে বুহৎ নঙে। কিন্তু ইহার প্রায় সর্বত্রই 

উচ্চতম রসাত্মক খাঁক্যে পরিপূর্ণ । এই পদ্চটি ৬1 সর্ধদাই আমার মনে 

জগে। শ্রারূপ, শ্ররাপার গ্র।থের দুঃখ এই যে, একের দুখ অন্তে 

জানে না। যাগ দুঃখ 0কেবল সেই জানে । রামরায় যে চণ্ডাদাসের 

পদটা প।ঠ করিয়া এই পদ্য লিখিয়াছেন তাঁঠা নহে। কিন্তু কথিহদয়ের 

পমতা আছে। প্ররুত সভা, কাব্যের শাশ্বত অংশ । উহাতে প্রকৃত কবি 

মাত্রেরই সমান অধিকার । আমর। মনের দুঃখ অপরকে জা!নাইয়। 

হাদয়ের ঘন বিষাদ 1কছু কমাইতে চাহ [কন্ত একের দুঃখ অপরে বোঝে 

না। তবে একটী কথা এইযে ফেযেছুঃখ ভোগ করে, সে অপরের 

সেই ছুঃখ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পাগে। শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রারাধার 

যে ছুঃখ, দ্ব'পকানাথ-বিরহে ছ্বাগকার শ্রকুষ্ণ-নহ্ষীদের বিরহ-ছুঃখ সেরূপ 

তীত্র নে। ব্রজখাল(দের সায় তাঠারা মহাভাবময়ী নহেন। অত্দুরের 

উদ্রাহরণেই বা! প্রয়োজন কি? এই গোষ্ঠের পদে স্প্টতঃই বুঝ! যায় 

সেহুময়ী মা যশোদ1 অপেক্ষ। শ্রাধার কুষ্ণপ্রেম অধিকতর প্রগাঢ়, অধিক- 

তর শক্তিশালী, সুতরাং সে বিরহও অধিকতর তীত্র। মা যশোদ! 



৬২ .  চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি 

তাহার স্সেহের পুতুল গোপালকে কঠিন বনভুমিতে পাঠ।ন কেন, 

গোষ্ঠে গমন করিতে অনুমতি দান করেন কেন-_ ইহা শ্রীমতী রাধার 

এক তীব্র দুঃখের কারণ | শ্রীমন্মগাপ্রভূ এই কথা বলিতে বলিতে নীরব 

হইলেন, সহস! আবার ভাবাবিষ্ট হয়৷ পড়িলেন। 

ফলতঃ যে দুঃখ বাক্যে প্রকাশ পাঁয় না, অক্রের নিকট বলিলেও 

সমহ্ঃখী না হইলে অন্তে তাহ। বুঝিতে পারে না, সেরূপ দুঃখের কথা 

অন্থকে বলিয়াও কোন ফল নাই; ভাদুশ ছুঃখ নীরবে নীররে কেবলই 
হবদয়টাকে জজ্জরিত করিরা ফেলে । রোদনে যে দুঃণের লাঘব হয় না, 

গ্রলাপে যাহার প্রশমন নাই, নয়ন.জলে যাহাপ শান্তি নাই, সে দুঃখ 

অনবরতই হ্বদয় ক্ষয় করে। শ্রীঞ্গগন্নাথ বল্পভ নাটকের উক্ত গ্লোকটার 

পঞ্চানুবাদে শ্রাললোঁচন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন £-- 

সখি হেকি কহব সে কল দুঃখ। 

আমার অন্তর হয় জর জর 

বিদাঁরিয়। যায় বুক ॥ 

প্রেমের বেদন না জানে কখন 

শিদয় নিঠুগ হার। 

কুলিশ সমান তাহার পরাণ 

বধিতে অবল! নারী ॥ 

প্রেম দুরাচার ন। করে বিচার 

স্থানাস্থান নাহি জানে। 

মে শঠ লম্পট কুটিল কপট 

নিশি দিশি পড়ে মনে ॥ 

হাম কুলবতী নবান। যুবতী 
কানুর পীরিত কাল। 
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তাহাতে মদন হইয়া দারুণ 

হীঁদয়ে হানয়ে শেল ॥ 

আনের বেদন আনে নাহি জানে 

শুনলো পরাণ সথি। 

মোর মন দুঃখ তুমি নাহি দেখ 

আনে জনে কাহ1 লখি ॥ 

কি দোষ তোমার পরাণ আমায় 

সেহ মোর বশে নয়। 

কানু বিরহেতে বলিলে যাইতে 

তথাপি প্রাণ না যায়॥ 

নারীর যৌবন দিন ছুই তিন 

যেন পদ্ম-পত্র-জল। 

বিধি মোর বাম ন1 হেরিল শ্যাম 

আমার করম ফল ॥ 

সখীর সদন করি বিলপন 

সজল নয়ন ধনী । 

হেরিয়। লোচন আশ্বান বচন 

কহে জুড়ি ছুই পাণি॥ 

কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান। 

ভাঙ্গিলে যে দুঃখ পুর 

৬৩, 

শ্রীচৈতন্ক চরিতামৃতপ্রণেতা। শ্রীপাদ কৃষ্ধদাস কবিরাজ গোস্বামি 

মহাুভবও শ্রীচরিতামক্ণের মধ্য খণ্ডের দ্বিতীর পরিচ্ছদে মহাপ্রভুর প্রলাপ 

কথনে এই শ্লোকটি উদ্ধত করিয়া বাঙগাল। ভাষায় উহার পগ্ঠানুবাদ 

করিয়াছেন, যথ। £--- 

উপজিল গ্রেমাঙ্কুর 



৬৪ চণ্জীদাস্বিদ্যাপতি 

বাহিরে নাগ্ররাজ ভিতরে শঠের কাজ 

পর নবী বধে সাবধান ॥ 

সখিহে না বুঝিয়ে বিধির বিধান । 

সুখ ল।গি কৈলু প্রীত হলে] তাহা বিপরীত 

এবে যাতে না রহে পরাণ ॥ 

কুটাল প্রেম অগেয়ান নাহ জানে স্থানাহ্থা।ন 

ভাল মন্দ নারে বিচারিতে । 

ক্রুপ শঠের প্রেম ডোরে* হাতে গলে বাধি মোরে 

ব।খিয়াছে নারী উকাশিতে ॥ 

যে মদন তনুহ।ন পরদ্রোভে পরবাণ 

পাচ বাপ সংন্ধ অভক্ষণ । 

অবধলার শরারে বিদ্ধি করে জরজরে 

৭ দেয় না লয় জীবন ॥ 

অন্টের ষে দুঃখ মনে অন্টে তাহ নাহি আনে 

সহ্য এই শাস্ত্রের বিচার । 

অন্ত জন কাঁভ। লখি না জানকে প্রাণ সখা 

ষারা কহে ঠৈধ্য ধরিবার ॥ 

পক কৃপা-প।রাবার, কভু করিবেন অঙ্গা কার” 

সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন । 

জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্ম-পত্র-জল 

তত দিন জীবে কোন্ জন ॥ 

শত বখ্সর পথ্যজ্ক জীবের জীবন অস্ত 

এই বাক্য কহন! বিচারি । 



চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ৬৫ 

নারীর যৌবন ধন যাতে কৃষ্ণ করে মন 

সে জীবন দিন ছুই চারি ॥ 

অগ্রি যৈছে শিজ ধাম দেখাইয়া! অভিরাম 

পতরজীরে আকষিয়ে মারে। 

কৃষ্ণ এছে নিজগুণ দেখাইয়। হরে মন 

শেষে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥ 

ইহাই মহাভাবমমী শ্রীগাধার শ্রকুষ্ণান্গরাগের চিত্তাকষি উদ্াহরণ। 

শ্রীল চণ্তীদাসের পদাবলীতে যে ভাবকল্পদ্রমের বীজের সন্ধান পাওয়া 

গিয়াছিল, শ্রাপাদ রামরায়ের শ্লোকে খেবীজের 'ঙ্কুরোদগম হইয়াছিল, 

শ্রীললোচন দাসের বঙ্গান্গবাদে যাহা সরল শুন্দর সঙ্জীব সবুজ পত্রাবলীতে 

লোচনবিনোদিনী শ্রমৃতিতে পাঠকগণের লো'চনগে।চর হইয়াছিল-_ 
ভাবগন্ভীর প্রেমিকভক্ত শ্রীপাদ শ্রক্ুষ্দাস কবিরাজের খিশ্লেষণপুর্ণ 
বিচার-ব্যাখায় তাহা! ফলে ফুলে সমাবৃত হইয়া সুবিশাল ভাব-কল্পদ্রম- 

রূপে প্রেমিক ভক্ত পাঠকগণের মানস নেত্রের আনন্দ বদ্ধন করিয়াছে। 

এই শ্রেণীরই কবি গ.ণর মধ্যে একটী সরস সুন্দর এক তানতা ও এক 

প্রাণতা পরিলক্ষিত হয়। 

শ্ীপাদ চণ্ডতীদাসের পদাবলীর অন্তরালে কাব্যের যে যসুনা-জাহ্বী 

প্রবাহ দেখিয়া সাহিত্যিকগণ বিমুগ্ধ হনঃ বৈষ্ণব পাঠকগণের নিকট তাহা 

বহিরঙ্জ ব্যাপাঁর। ইহারা উহ্থার অস্তস্তলে প্রেমভক্তির সাগর- 

তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গী সন্দর্শনে মধুময়ী ভক্তিময়ী উপাসনার সন্ধান প্রাপ্ত হন, 

এবং উহ! আস্বাদন করিতে করিতে ভাবরসে নিমজ্জিত হইয়৷ পড়েন। 

পুণ্যতীর্থ সিন্ধুতটে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের কেন্ত্রমণি, প্রেমপীঠম্বরূপ 

নীরব নিভৃত প্রীগন্ভীরা-মনির-চত্বরে উপবিষ্ট হইয়। শ্রপাদস্বরূগ দামোদর ও 

শ্রীপাদ রায় রামানন্দ সহ্রীস্রমহাগ্রতু চণ্ডীদাস বিস্যাগতি ঠাকুকধ প্রভৃতির 



৬৬ চণ্ভীদাস-বিদ্যাপতি 

যে পদাবলীর আশ্বাদন করিতেন, সে সকল পদ প্রেমরসের অফুরস্ত 

গ্রশ্বণ। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ স্বরূপ ইত্ঃপুর্ব্বে যে দুইটি পদ গান করিয়া 

সপার্ধ? মহাপ্রভুর আনন্দ খদ্ধন করিলেন, সেই পদ দুটি এক দিকে যেন 

শ্রীরাধাগ্রেমের এক প্রকট মুপ্তি, অপর দিকে শ্রুপাদ চণ্তীদাসের অদ্ভুত 

কবিত্ব-প্রতিভরে সমুজ্জল নিদশন। 

“হাসিতে ঝগিছে মোদ্িম মাণিক 

সুধাকরে কত রাশি। 

হেন মনে করি আচল পাতিয় 

আচল ভরিয়া রাখে ॥ 

পাছে কোন জন ডাক! চুরি দিয়া 

পাছে নিয়ে যায় সখি ॥ 

এ কাব্যের তুলন! নাই । শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হাসিতে যে সকল মণি 

ম্ুকুতার মোহণ প্রসার সন্দ্শন করেন, ব্রজরসব'তী মহ।ভাবময়ী ব্রক্মবালিকা- 

শিরোমণি শ্রীরাধিক ও উহা যুথস্থিত। ব্রঞ্ববালাগণ ব্যতীত তাহ! অপরের 

লক্ষ্য নহে। শ্রুপার চগানাস তাহ! অনুভব করিয়াছেন মুতরাং হহা 

নিঃসন্দেহ যে শ্রাীপাদ চণ্তীনাসও শ্রাধা-পাঁরকরের অন্তর্গত। এমর 

অগতের কবিদের পক্ষে এইরূপ অন্ূুভব অসম্ভব । আরও শুমুন £-- 

এ পাপ লাবণা কোথাও রাখিতে 

মোর পরতীত নাই । 

হৃদয় বিদারি পরাণ যথায় 

তথায় করেছি ঠাঞ্জি॥ 

আ মরি মরি! 1 প্রেমের এমন দুল্লভি ধনকে হাদয়ের অন্তস্তলে 

নিতৃত কক্ষে গৃঢ় পেটিকায় রাখাই তাদৃশী প্রেমিকার কর্তব্য কর্ম 



চণীদাস-বিদ্যাপতি ৬৭ 

মহাগ্রতু বশিলেন, স্বরূপ, এই পদ দুইটী অতীব মনোরম কিন্তু ইহ! 
কিন্তু গোষ্ট-বর্ণন। নয়, গোষ্ঠ-গমনও নয়--শ্রীকষ্ের গোষ্ট-গমনে শ্রীরাধার 

বিরহই এই ছুই পদে বর্ণিত হইয়াছে। গোষ্ঠলীলার পদ গুনিতে সাধ 

হইছেছে। রায় মহাশয় ও শ্রীরূপের কি ইচ্ছা? 

রায় মহাশয় বলিলেন,--1ই হউক । শ্রীপাদরূপ বলিলেন প্রসুর যাহ! 

ইচ্ছা, তাহ! নিশ্চয়ই আমাদের অশেষ .কল্যাণজনক। এবিষয়ে আর 

আমাদের স্বতন্ত্র সাধ কিছুই নাই। 

পাদ শ্বরূপ বলিলেন--আপনারা উভয়েই যখন তুর ইচ্ছানুসারে 

তিন্ন "ভাবের পদ গান-শ্রবণের অভিগ্রায়ে অভিমত দিলেন, তখন তদশ্ক- 

সারে আপনাদের প্রীতি উৎপাদনের প্রয়াস পাওয়াই আমার কর্তব্য কর্ম । 

কিন্তু 'আমার হৃদয়ে অনিবাধ্যরূপে পুর্বোক্ত ভাবের আর একটি পদের 

ঝঙ্কার প্রবাহিত হইতেছে । উহাকে অবরুদ্ধ করিয়! পদাস্তর-গানে 

প্রবৃতত হইতে হইলে হৃদয়ের আবেগে একটুকু বাধা পড়িবে । সুতরাং 

ন্ক্ষণের মধ্যেই শ্রীরাধা-প্রেমের আর একটি পদ গাইয়! গোষ্ঠ লীলার 

পদ শুনাইব। এই বলিয়! শ্রীপাদ পদ ধরিলেন 2-- 

শুন শুন শুন আমার ধ্চন 

কছিছে মরম সখী। 

আমি আর কত ন| হঙ.তাহার 

শুনহ কমল মুখী ॥ 

রাই বলে বড় আছে এই ভয় 

পরাণ ন1 হয় স্থির । 

মনের বেদন বুঝে কোন জন 

এ বুক মেলয়ে চির ॥ 



৬৮ চণ্ীদাস-বিষ্যাঁপতি 

স্বতন্তর এই গুরু পগিজন 

তাহার আছয়ে ডর | 

যেন বেড় জালে সফপী সলিলে 

তেমতি আমার ঘর ॥ 

মনে হয় সাধ ভ্যর্জ সব বাধ! 

ভেরি ও বদন সদ1। 

সবার মাঝারে কুল কলক্কিনী 

সব জন বলেরাধা॥ 

সে সব কলঙ্ক পরিব!দ যন্ড 

০সীরভ করিয়া! নিচু । 

যভ বাহ! বলে পাড়ার পরশ! 

তাতে হিলাঞ্জলি দিনু ॥ 

চণ্তীদাস কহে সে শ্টাম তোমার 

তুমি সে তাহার প্রিয়া । 

মিছাই বচন লোকের স্চন! 
'।মি ভাল জানি ইহা ॥ 

গন গাইবার সময়ে মধ্যে মধো স্বরূপের কণ্ঠ গুস্তিত হইছে ছিল। 

মহাপ্রভু স্বরূপের মুখের দিকে তাকাইয়। গান শুনিতে ছিলেন। তাহার 

হদরে কি ভাবের অবতীরণ। হইতেছিল বলা যায় না। গান শেষ হইলে 

শ্রুপাদ স্বরূপ মহা প্রভুর শ্রচরণে মাথা রাখিয়া! ছুই হাতে তাহার শ্রাচরণ 

যুগল স্পর্শ করিয়৷ বলিলেন এ্রতে।, এ অধম সর্বদাই আপনার আজ্ঞাবহ 

দাস কিস্ এখন যে মাজ্ঞ।পালনে অন্থা করিয়াছি তজ্জন্ত ক্ষম। 

করিবেন । ভাবের আবেগে বাধ! দিতে পারিলাম ন1। 

মহাপ্রভু অতীব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ত্বরূপ এই মহামূল্যব্যন্ পদটা 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ৬৯ 

না শ্রুনিলে শ্রীরপ, রসতত্বের এই উচ্চতম তথ্য চিস্কা করার অতি অন্ন 

শ্বিধাই লাভ করিতে পািতেন । এই পদে শ্রীমতীর হৃদয়ের মহা" 

গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়াছে । কাচ্ছ-বিরহে তীহার মন্মে মন্মে যেকি 

শাতন। হয়, তাহ! অপরে বুঝিতে পারিবে না। বুকের ভিতরে যে দুঃখ 

আগ জিতেছে তাহা বুক চিরিয়! দেখাইলেও কেহ দেখিতে পাইবে 
ন)। বেড়াজালে সফরীর নায় তাহাকে নান! প্রকার বাধ! বিদ্বের মধ্যে 

বাস করিতে হয়। ক্ষুদ্রপ্রাণ সফরী সে বেড়াজাল কাটিয়া বাহির হইতে 

সারে না, জালের আটকে থাকিয়! তাঁহাকে ছটফট করিয়া মারতে হয়। 

শমতী এই ভাবে তাহার মনোবেদন! প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপ, সে 

ক কম বাতন1? শ্রীরূপ, মার বিদগ্ধ মাধব নাটকের ই একটা 

স্পোকের কথাও আমার মনে হয়। এজ্ালা যার হয় সেই বোঝে, 

'ন্কে বুঝিতে পারে না। 

ঘেন বেড়া জালে সফরী সলিলে 

তেমতি আমার ঘর । 
ন্কী 

স্বরূপ, এই অংশ টুকু গাহিতে গিয়া! যখন তোমার ক স্তস্বিত হইয়। 

দিল, তখন আমি অতি কষ্টে নয়ন জল সম্বরণ করিয়াছিলাম। শ্রীরাধ।- 

রাণীর কুপা ন। হইলে এই পদের আন্বাদ অসম্ভব । 

সহশ্স বাধাবিদ্ব তুচ্ছ করিয়াও শ্রাগোবিন্দের তুবনানন্দ শ্রীমুখমগ্ুল 
নন্দশন করাহ শ্রীমতীর সাধ । লোকে তাহাতেই তাহাকে সর্বজন মধ্যে 

কলঙ্কিনী বলিয। অপবাদ করে। কিন্তুতিনি আর এখন এ অপবাদে 

ভয় করেন ন।। তিনি সথীকে ম্পষ্টরূপেই বলিলেন ১-- 

সে সব কলঙ্ক পরিবাদ যত 

সৌরভ করিয়া! নিন্ত। 
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যত যাহা বলে পাড়ার পরণ৷ 

তাহে তিলাগুলি দি ॥ 

ইচ্ছাই পরম নিষ্ঠা । কৃষ্ণের জগ্ত (নিখিল ভোগ ত্যাগ, নিখি- 

মান সন্মান-ত্যাগ এবং তাহ]র শ্রচরণ-দর্শন প্রাঞ্চির জগ্ত নিরস্তর তীও 

বাঁসনা--ইহ] ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না । ইহাই মুখ্যতম সাধন। শ্রীপা' 
চণ্তীদাস অন্তর বলিয়াছেন £-- 

তোমার কারণে কলঙ্কের হার 

গল।য় পরিতে সখ । 

এমন অকৈতব সুনিশ্মল সমুজ্জল প্রেম কেবল মহাভাববতী ব্রঞ্গবাল 

গণেই সম্ভবপর, অন্যত্র নহে। স্বরূপ, তুমি দয়! করিয়! এই পদটী শুনা- 
ইপ্প] আশাতীত আনন্দ দান করিয়াছ। শ্রীরাধা-প্রেমের মহিমা প্রকৃতই 

অনীম। এই জন্যই শ্রারাসলীলা-কথায় জান যায়, শ্রীভগবান্ স্বয়ংঈ 

বলিনাছেন তোমাদের প্রেম খণ শোধ করিবার শক্তি আনার নাই ।” কৃষ্ণ 

প্রেমপরিবাদের কলঙ্কও যাহার! ভূষণ বলিয়া মনে করেন, সুরভি বলিয়: 

আদর করেন নিখিল জগতের সমস্ত শ্বার্থই হাহাদদের নিকট অতি তুচ্ছ, 

সেই গোপীপ্রেমের অদ্ভূত ভাব চণ্তীদাস ঠাকুরের এই পদে ফেমন সহঙ্জ 

স্রন্দর সরল সুমধুর ভাষায় প্রকটিত হইয়ছে! স্বরূপ ধন্ত তোমার অস্থ- 

স্ব, শত ধন্ত তোমার নির্বাচনী শক্তি । 

স্বরূপ অতীব বিনীত ভাবে বলিলেন--আর সহ্ম্র ধন্ত আপনার এঁ 
নিরস্কুশ কপ।--এ কপায় তো পাত্রাপাত্র যোগাযষোগ্য বিচার নাই। 

লোকের মুখে সর্ধ্বদাই শুনিতে পাই. 

নাহি জানে স্থানাস্থাণ যারে তারে ৫ঠকল দান 

মহাপ্রভু দত। শিরোমণি। 
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এখন গোষ্ঠের একটি পদ গাইতেছি, ইহাতে আপনাকে আনন্দ দিতে 

পখিব কি না জানি না।” শ্রপাদ স্বরূপ পদ ধরিলেন১--- 

ব্রজরাজ বাল রাজ পথে এলো 

লইয়া পেনুর পাল। 

সঙ্গে খা গণ ভা বলরাম 

ছিদাম মদাম লাল॥ 

ম্ুবল সঙ্গেতে তাঁর কাগ্ধে হাতি 

আরোপি নাগর রায়। 

হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাশীতে 

সে ছুই আ্বাখর গায় ॥। 

সে কথ! আনেতে কিছুই না জনে 

সুবল কিছু গো জানে। 

১ হে করি রাজ পথে চলে 

গমন করিছে বনে॥ 

গবাক্ষে বদন [দয়ে ০ঞমময়ী 

রূপ নিরীক্ষণ করে। 

বোহার নয়নে নয়ন [মলল 

হৃদয় হাদয়ে ধরে ॥ 

দেখিতে শ্রীমুখ- মগুল সুন্দর 

বেখিত হুইল রাধা। 

এহেন সম্তানে ধনে পাঠাইতে 

না দিল কেহ কি বাধা ॥ 

কেমন শোদ। মায়ের পরাণ- 

পুতলী ছাড়িয়া দিয়] । 
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কেমনে রয়েছে গুহ মাঝে বদি 

চও্ীদাস কহে হহা | 

মহাএতু বলিলেন--শ্বরূপ ইহাত অতি স্ুন্দপ পদ] কিন্তু রসভ 

চণ্ডাদাদ ঠাকুরের হৃদয় কি প্রগাঢ় রূপে শ্রীরাধা-প্রেমনিষ্ট। তুমি « 

পদ গাইতেছ, সকল পদেই এ শ্রারাধার মর্দাই] বিরহ জনিত তাপে 
উষ্ণ শ্বাসের ঝড় বহিয়া যাইতেছে । ব্রজরাখালগণ গোষ্ে শ্ররুষণবে 

লইয়। আনন্দ অস্থতব করেনঃ ধেন্গ বতসগণ লইয়! বৃন্দাবনের 'আননরম' 

ব্রজ ভূমিতে ষে আনন্দ লীল! করেন সেরূপ একটি পদ শুনিতে সাধ হু 

মহাএতুর ঈঙ্গিত বুঝিয়া স্বরূপ পদ ধরিলেন-_ 

ফলে ফুলে শেভ! মুনিননোলোভ। 

নব তৃণ দল তায়। 

গো গেপসছিতে এহেন গোষ্চটেতে 

বিরাজে রদিক রায় ॥ 

ছিদাম নুদাম দহ বনু নাত 

আনন্দ মুর তগণ। 

আনন্দ রসের গঠিত 

মহানন্দে নিমগন ॥ 

অ।নন্দের থেল। আনন্দের মেল। 

রতি 
চর 

নে 

আনন্দ গোবৎস লয়ে। 

নিত্যানন্দময় গোবিন্দ সুন্দর 

স্দানন্দে মগ্ন হয়ে | 

হাসিছে খেলিছে নাচিছে গাইছে 

ধাইছে ধেনুর পাল। 
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হারেরারে করি উহাদের সনে 

ছুটিছে যত রাখাল। 

কথনে। ব! সবে মগুলী করিয়! 

মাঝেতে কানুকে রাখি। 

নাচিছে গাইছে গ্রমত্ত হইয়! 

আনন্দে মগন থাকি ॥ 

এইরূপে গোঠে শ্রীনন্দ ছুলাণ 

নিজ সখাগণ সনে । 

গোঁচারণ সুখে থাঁকে নিমগন 

দ্বিঅ চণ্ডাদাস ভে ॥ 

শ্ীমন্মভাপ্রভু 'অতাব আনন্দে সহিত গানটি শ্রবণ করিয়া বলি- 

ণেন--ন্বদ্ূপ, গোষ্টল]লায যে আনন্দ মুধ্ধিমান্ হইয়া বিরাজ করেন, এই 

পদটাতে তাহা স্পষ্টরূপে একাশিত হইয়ছে | শ্রপাদ্দ চণ্তীদাস, লীলার 

মধ্যে৪ তত্বের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। গোষ্ট সম্বপ্ধে যাহা শুনি- 

লাম ইহ[ই সম্প্রতি যথেষ্ট । শ্রীরূপ এখানে আর অধিক সমর থাকিবেন 

না। তোমার মুখে গীত-শ্রবণ করার সুবিধা! অন্বত্র অসস্ভব। এই 

জন্ত অন্যান্ত ভাবেরও পদগান ছুই চারটা ইহাকে শুনাইতে »ইবে । 

স্বরূপ হাপিয়া খলিলেন--দয়াময়, উহা! আমার (ীন্ভাগ্য। 

তোমার কৃপায় শ্রারূপ শ্রীশ্রত্ররসের অস।ধারণ কবি। বল 

বাহুল্য যে, গানে ক।ব্যরণ মৃত্তিমান্ হইয়া উঠে। কিন্তু আমাকে 

তে| তুমি সেরূপ শক্তি দাও নাই। যদি সেরূপ শক্তি পাইতাম তবে 

কেবল গান গইয়া এবং তোমার শ্রা৮ঃরণ প্খিয়াই এ জীবনের উপাসনার 

কাধ্য সম্পর করিতাম। যাহাই হউক, তুমি ষে আমার গানে প্রীতি লাত 

কর? রায় মহাশরও আমর গান শুনিয়া সুখী হন, শ্রারূপও গান শুনিতে 
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আগ্রগান্বিত হইতেছেন ইহ। আমি সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করি। 
চণ্তীনাস ও বিস্তাপত্ি ঠাকুরের রচিত পদাবধলীতে ত্রঞক্জরসের ঘষে একপ 

অফুরস্ত উৎস আছে, পুর্বে তাহা বুঝতে পারি নাই। এখন তোমার 
কৃপায় বুঝিতে পারিয়াছি যে এই রসে প্ররুত পক্ষে চিত্ত নিমজ্জিত 

হইলে উপাসনার প্রকৃত উদ্দেগ্ত সিদ্ধ হয়। আরগ্ররাধাগোবিন্দ লীলায় 

রস-বৈচিত্র্যের ষে অনস্ত তরঙ্গ সাগর-তরজের সায় প্রেমিক ভক্তগণের 

মানস নেত্রের সমক্ষে বিরাঁজ করেন, তাহা তোমার কুপায় এত দিনে 

বুঝিতে পারিয়াছি। 

_. বসময়। এখন বিদ্কাপতি ঠাকুরের আর একটি পদ গাইতেছি, শ্রধণ 

করুন £-- 

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর। 

সব জ্বন কানু কাঙ্ছ করি ঝোরয়ে 

সে! তুয়! ভাবে বিভোর ॥ 

চাতক চাহি তিয়াসল অদ্ুদ 

চকোর চাহি রছ চন্দ । 

তরু, লতিকা- অবলম্বন কারণ 

মঝু মনে লাগল ধন্না ॥ 

মভাপ্রভু বলিলেন অতি বিচিত্র, অতি চমৎকার! অনন্ত কোটি 

্রহ্ধাপ্ডের ভাবুক ভক্ত যোগী ও প্রোমক সকলেই শ্রীকৃষেের জন্গ ব্যাকুল। 
কিন্তু এই শ্ীরুঞ্চ আবার শ্রারাধার জঙ্ট উন্বাত্ত। চাতকই প্দে জল দে জল" 

বলিয়৷ মেঘের নিকটে কাতর কণ্ঠে নিজের পিপাসা! জ্ঞাপন করে, মেঘ 

কখনও চাতকের ভন্ঠ ব্যাকুল হয় না; চকোরই চক্রের সুধা পানের 

জগত উতৎকণ্ঠিত হয়। কিন্তু চন্দ্র কখনও চকোরকে খোঙ্ছে না। কিন্ত 

এ ক্ষেত্রে সকলই বিপরীত দেখিতেছি। জগদারাধ্য শ্রাকফ 
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একটি গ্োয়ালাবালার জন্ত একবারে উন্মত্ত । কবি এই ভাবে এই 
পদের সুচনা করিয়াছেন। তার পরে, স্বরূপ গাইলেন, (সখি 
বলিতেছেন ) +-- 

কেশ পনারি যব তুহু আছলি 

উক্ষুপর অন্বথর আধা । 

সেসব হেরি কানু ভেল আকুল 

কহ ধনি ইথে কি সমাধা । 

হসইতে কব তৃহু দশন দেখাওলি 

করে কর জোরহি মোর। 

'আলখিতে দিবি কব হৃদয়ে পসারলি 

পুন হেরি সখি করি কোর ॥ 

এতছ নিদেশে কহলু: তোরে লুন্বরি 

জানি তু করহ বিধান ॥ 

স্রদয়-পুতুলি তু সোশুন কলেবর 
কবি বিদ্যাপতি ভাণ। 

পাদ স্বরূপ বদিও অন্তি গভীর ভাবে গানটা গ্রাইতে ছিলেন কিন্তু 

উপসংহার-পংক্তিতে এক বাঁরেই অধীর হইয়া পড়িলেন শহ্বদন্স পৃতুলী 

তু, সো! শুন কলেবর” এই টুকু অস্ফুট হইযা পড়িল, আহার ক 

স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, ভাল রূপে উচ্চারিত হইল না, তাহার নয়ন কোণ 

নয়ন-সলিলে পুর্ব হয়৷ উঠিল। মহাপ্রভু তখন নিজের ভাতে মৃহ্ভাষে 
শ্বরূপের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, রায় রামানন্দ ও শ্রীপাদ রূপ বিশ্ময় বিস্ফা- 

স্ষিত নয়নে উহা! দেখিতে লাগিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভু বলিলেন--শ্রীশ্ররাধাকৃষ্ণ লীলারসের মহিম। 

বর্ণনার অতীত । রামরায় তৃমি তে] শুনেছ,--ম্বরূপ বেদাস্তে মহাপগ্ডিত। 



৭৬ চতীদাস-বিদ্যাপতি 

অথেত্ববাদীর মারাবাদের কঠোরতায় ম্বরূপের হ্ৃদয়টীকে বিন্দুমাত্র ও স্পর্শ 

করিতে পারে নাই। জ্ঞানগুরু বিশ্বেশবরের রাজধানীতে বাম করিলে 

যে হাদয় বিশু হয়, কেহ কেহ যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন ; 

তাহাতে আমার বিশ্বাস হয় ন। বিশ্বেশ্বর যে কেবল জ্ঞানেরই গু. 

তাহা নহে; শ্বশানে বাস করিয়া শ্বশ।নের হোমানলে মানবের আস্থমাংম 

অনবরত বিদগ্ধ হহতে দেখিয়া মহাদেব দেহের নশ্বরতা ভাল রূপে 

জানেন, মানুষেপ পার্থিব কাম যে কত জঘন্বঃ তাহা তাহার মত আর 

কেহই জানে না। 

জগৎগুরু শিবশহ্কর মহাত্য।গা, সুতরাং মহ!প্রেমিক | ত্যাগ ভিন্র প্রেম 

হয় না। সমস্ত স্বার্থ পরিশূন্ত না হইলে প্রকৃত প্রেমের অঙ্করই হয় না। 

সর্দন্যাগ্সা শ্মশানবাসী কাশাশ্বরই প্রেমের প্রকৃত মন্ম জানেন, জ্ঞান তাহার 

বঠ্রঙ্গ ভাব। উহার অস্জরঙ্জ ভাব--প্রেম। ব্বরূপের কাশীবাস সার্থক 

হহয়াছে। স্বরূপ কাশশ্বরের রুপা তাহার খাটি প্রেমভাবে বিভা বিত 

হইয়াছেন। মহাকঠে।র বিশু আবরণের অঙ্করালে যেমন নারিকেলের 

স্রনিদ্ক স্ুশাতল স্থুপেয় পানীয় অবস্থান করে, তেমনি শুক্ষজ্ঞানের কঠোর 

আবরণের অভ্যন্তরে প্রেমনধ! সঙ্গোপনে অতীব সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান 

করে। 

স্বরূপ এতক্ষণ নারবে ছিলেন । মহাপ্রতুর বাক্য শেষ হওয়া মাত্রহ 

স্বরূপ বলিলেন, কাশী ও কাশীশ্বরের মাহাত্ম্য আপনার শ্রীমুখে যাহ! 

প্রকটিত হইল তাহা! সত্য বগিয়াই গ্রহণ করিতেছি কিন্তু এ অধমেব 

রস জ্ঞান--কেবল আপনারই সাক্ষাৎ কপা। 

মহাপ্রভু শ্রাপাদ দূপকে সন্বেধন করিয়া বপিলেন---শরূপ, অ।মি 

তোমায় বহুবার শ্রীরাধ! তত্ব বলিয়াছি। তুমি নিজেও জান, শ্রীরাধা 
শ্রক্ণেরই আহলাধিনী শক্তি। শ্রীকুষ্ জগতের আনন্দদায়ক । শ্রীরাধ! 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ৭৭ 

শ্রকফ্েরও আনন্দদাফ়িনী। শক্তির অভাবে শক্তিমান অস্তিত্ববিহীন 
বলিয়াই প্রতিভাত হয়েন । 

"হৃদয় পুতুলী তুই. সে শুন কলেবর” ইহা অতি সত্য কথা। সেবে 
কি ভ।ষণ শুন্ঠতা--ষেন নিদারুণ মরুভূমি । শ্রীরুষের নিজের উত্তি এই 
যে “শ্ারাধে, প্রাণময়ী, রসময়ী প্রেমময়ী, ভুমি আমার পরাণ পুতুলা-- 
তুমি আমার নয়নের মণি, দেহের আত্ম!--তোমা বিহনে এক মুহৃত্ত 

প্রণ ধারণ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব ।” শ্রীরূপ, আমি এ সকল কথ! 

বলিতে গিয়া ও বলিতে পারি না-_হ্বদয় অধীর হইয়া পড়ে। এই বলিয়। 

প্রভু নীরব হইয়া অঝোর নয়নে অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন। স্বরূপ 

নিজের বহিবাসে প্রভুর নয়ন-জল মুঝাইয়া দিলেন । মহাপ্রভু স্বরূপের 

স্কন্ধে মস্তক রাখিয়। নয়ন নিমিলিত করিয়া প্লঠিলেন, আর সেই ভাবে 

নয়নের জল ঝরৰর ঝরিয়্া গণ্ড ভাসাইয়। প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

গন্তীরা মন্দিরে এই নিত্যনৃতন দৃগ্ত ম্মরণে আনিতে পারিলে ও 

জীবের জীবন সার্থক হয়- ব্রর্ঞের বিন্দুমাত্র ম্পশেও নরনারীর আব্ম! 

অমরত। লাভ করে। কিয়তৎ্ক্ষণ পরে স্বরূপ খিগ্বাপতি ঠাকুরের আর 

একটি পদ ধরিলেন 2-- 

শুনগে! রাজার ঝি। 

তোরে কহিতে আপিয়াছি ॥ 

কানু হেন ধন পরাণে বধিল 

একাজ করিলি কি। 

বেলি অবসান কালে 

গিয়াছিলে নাকি জলে 

তাহারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া 

ধরল সখীর গলে। 



৭ চগীদাস-বিদ্যাপতি 

দেখায়ে বদন চানে 

ভারে ফেলিলি বিষম ফাঁনে।। 

তু ভরিতে আওলি লখিতে নারিল 

ওই ওই করি কান্দে॥ 

তাহে হৃদয় দরশি থোরি 

মন করিপি চোরি 
বিস্তাপতি কনে শুন্হ সুন্দরী 

কাছ জিয়াবে কি করি ॥ 

আপা? রাম রায় বলিলেন--প্রভো, 'আপনি স্পষ্টতই বুঝ।ইহয়াছেন 

শ্রীরাধা প্ররুষণের আহ্লাদিনী শক্তি ; শ্রীপাদ বূপও বহুস্থলে সেই কথার 
অবতারণা রিয়া বলিয়াছেন হলাদিনীর সার,-প্রেম; প্রেমের 

সার,-ভাব ; ভাবের পরমাকাষ্ঠ1--মহাভাব ; শ্রারাধা মহা[ভাবন্বরূপিণী। 

লীলার ব্যাপার অতি বিচিত্র। রসরাজ রসিক শেখর শ্রকুষ্ণের মধুময়ী 

লীলাক়্ শ্রারাধঃর মহিমা অনন্ত ও অসীম । ইহ! ব্রক্ষাদিরও 'অনুভবনীয় 

নহে। শ্রুমৎ বিদ্বাপতি ঠাকুর এই পদে বিদপ্ধা-শিরোমণি শীরাধার প্রেম 

প্রকর্ষ চাতুর্ধ্য অতি পরিষ্ফুট রূপেই প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভীবময়ীর 
মুচকি হাসি, তড়িল্লতার ন্যায় শ্রুকষ-সমক্ষে আত্ম প্রদর্শন মাত্রই অন্ত- 

ধন-_এই উভর ব্যাপারের ফল শ্রীকুঞ্চের পক্ষে নিদারুণ হইয়া উঠিল 

কৰি যথার্থই বলিয়াছেন-_ 

দেখায়ে বদন চান্দে 

তাকে ফেলিলি বিষম ফাদে; 

তুই তরিতে আইটি লখিতে নাজিল 

অই অই করি কান্দে! 



চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি 5৯. 

প্রেমজগতের ইহ। এক গতীর রসস্য। ঠাকুর বিস্তাপতি এইরূপ 

অন্ত একটি পদ লিখিয়াছেন উহ। এই £-- 

যব গোঁধুলি সময় বেলি 

ধনী মন্দির বাহির হলি 

নব জলধর বিজ্ঞুরি রেহ। 

ছন্দ পাঁপরি গেলি। 

ধন] অলপ বয়সা বল। 

জন্তু গাথনি পুহপ মাণা 

থোরি দরশনে আশ ন।মটশ 

বড়িন মদন জাল! ॥ 

গোর্দর কলেবর মুন! 

জনু অ।চরে উজোর সোনা 

কেশরী গিনিয়! মাঝারি খিনি 

ছুলহ লোচন কোণা। 

ঈষৎ হ|সিলি সনে 

মুঝে হালল নয়ন বাণে 

চিরজীবা রহ পঞ্চ গৌড়েশবর 

কৰি বিস্ভাপতি ভগে॥ 

প্রেমিক প্রেমিকার উভয়ের অনস্তকাল সন্বর্শনে বা অনন্তকাল আলা- 

পেও উপ্তি নাই--মহাভাবলক্ষণে কল্প কালও নিমেষের মত প্রত্িভাত হয়-- 

ইহাই স্বাভাবিক । কিন্ত ইনার উপরে যখন তড়িৎ প্রভার ন্যায় উভয়ের 

দেখ! হওয়ার আপা থাকে না, তখন উহার ফল অতীব মর্থাস্তিক 

হুইয়। উঠে। 



৮০ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

বিদ্ভাপতি ঠাকুর বিরচিত এইরূপ আরও একটি ক্রপ্রসিদ্ধ পদ আছে 

ভাঙা এই £-- 

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল ; 

মেঘমালা সঞ্ডে ড়িত লতা জন্গু 

হৃদয়ে শেল দেই গেল। 

আধ আচরে হ'সি আধ নদনে হাসি 

আধতি নয়ান তরঙ্গ । 

মধ উরজ হেরি মাধ আশচর ভরি 

তব ধরি দগধে অনঙ্গ ॥ 

একে নু গোরা কনক কটোর! 

'অদ্রন্ঠ কাচল! উপাম। 

হার হরি লব মন কত বুঝি এ ছন 

ফস পস(রল কাম ॥ 

দশন মুকুত্তা পাতি 'মধরু মিলায়ত 

মুছু মু কত তি ভাষা । 

বিদ্বাপতি কহ অনয়ে সে ওঃখ রহ 

হেরি ভেরি না পুরল আশা ॥ 

অনস্ত কল্পেও এ আশার তৃপ্তি নাই। প্রেমের এই অফুরস্ত পিপাস। 

কারও বল পদে এইক্ূপ ভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। 

মভাপ্রভু বলিলেন, রাষরায় এক্ষণে আরও একটি পদ স্মরণ কর-_ 

জনম অবপি হাম ওরূপ নেছারিচ্চ 

নয়ন না তিরপিত ভেল। 

লাখ লাখ যুগ ছিয়ে হিয়া রাখ 

তবু হিয়া জুন্ড়ান ন! গেল ॥ 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি ৮১ 

রামরায় বলিলেন--প্রভে। প্রেমের অবিতৃপ্ততা সম্বন্ধে ইহা প্রগাঢ় 

সত্য । রাবণের চিতার স্তায় এ আশার অনল ও বিরহের অনল চিরদিনই 

অবিরাম অবিশ্রাস্ত ভাবে জলে। কখনও ইহার তৃপ্তি বা শান্তি নাই। 

এইরূপ প্রেম অঙ্দিনই প্রবন্ধিত হয়--কখনও ইহার হাস হয় না। 

গম্ভীর। মন্দিরে এইরূপে শ্রুপাদ চণ্তীদাস ও বিগ্তাপতি ঠাকুরের 

পদাবলী আস্বাদিত হইত। এস্কলে আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রমৎ 

বিগ্াপতি ঠাকুর ও চণ্তীদাস ঠাকুরের পদাবলী ষে রূপ ভাষায় প্রকাশিত 
হইতেছে, মূলে সে ভাষ! ছিল কি নাবিচাধ্য। চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কৰি। 
তাহার নিবাল বীরভূম গ্রামে । পাঁচশত বৎসর পূর্বে বীরভূম নান্গুর অঞ্চলে 

যে ভাষা! প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক এরূপ নয়। চণ্ডীদাসের নামে যে সকল 
পদাবলী আমরা দেখিতে পাই, সে ভাষা আধুনিক প্রচলিত সঃল বাঙ্গালা 
ভাষা উহাতে বীরভূমের বিশিষ্ট নাই শ্রাকৃষ্ণ কীর্ডন নামে যে গ্রস্থথানি 

বাঙ্গল! সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, উহার সম্পাদক এ 

শুক খানিতে প্রকাশিত পদাবলীকেই চণ্ডীদাসের খাটি পদাবলী বলিয়! 

মনে করেন। কিন্তু এঁগ্রন্থে যে সকল পদাবলী দৃষ্ট হয় সে ভাষা, 
প্রাচীনতার প্রমাণ দেয় বটে কিন্ত এসকল পদের সহিত প্রচলিত 

চণ্তীদাসের পদাবলীর কোনও এঁক্য নাই ;'অপিচ এ সকল পদে প্রচলিত 
পদাবলীর ন্তায় সরল সুন্দর সর্ব্চিত্তাকর্ষী ভাবের উচ্চতাঁও পরিলক্ষিত 

হয় না। শ্রীমন্সহাপ্রতু শ্রীশ্রীরাঁধীগেবিন্ব-লীলার যে সকল ভাবরসে 
নিমগ্ন খাকিতেন, তাহ! প্রচলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই দৃষ্ট হয়। 

'অপরস্ মৈথিল কবি বিস্ঞ/পতি ঠাকুরের কোন কোন পদ এক বারে 

আধুনিক বাঙ্গালায় বিরচিত। এই পদগুলিতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের 

ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহার! খাটি মৈখিল ভাষার পদাবলী 

সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সংগৃহীত পদাবলীতেও এই সকল পদের মৌলিক 



৮২ চগ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

কঙ্কাপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে এমন একটা সন্দেহ সহজেই 

মনে ভাত হয়, যে আধুনিক পদকর্তাদের মধ্যে হয় তে! কোন কবি 

বিদ্যাপতির নাম দিয়া নিজেই এই সকল পদ রচন। করিয়াছেন। 

কিন্তু এই ধারণাও ঠিক বলিয়া! বল! যায় না। এ সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে 

বহুবার বহুত্র আলোচিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে-_বিশেষতঃ গ্রন্থের এই- 

রূপ স্থলে উহা! একেবারেই আলোচ্য নহে । তথাপি পাঠকগণের হৃদয়ে 

একটু অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করার জন্তু এই কয়েকটা কথার অবতারণ। 

কর। হইলস। হিতবানা কাধ্য।লয়ে প্রকাশিত বি্যাপভি গ্রন্থ হইতে নিম্ন 

লিখিত পটাতে মৈথিলী ভাষার অতি অল্প পরিচয়ই দুষ্ট হয়, উহ' 
খাটি বাজল।। 

মগিব মারব সখি নিচয় মরিব। 

কান্ুহেন গুণনিধি কারে দিষ্বা যাব | 

তোমরা যতেক সখি থেকো মধু সঙ্গে । 

মরণ কালে কৃষ্ণ নাম লিখে মধু অঙ্গে ॥ 

ললিত! প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কাণে। 

মড়া দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শ্রনে ॥ 

ন৷ পোড়াইও ববাধাঅঙ্গ ন। ভাসাইও জলে। 

মরিলে তৃলিয়ে রেখে! তমালেরি ডালে। 

সেই তো! তমাল তরু কু বর্ণ ভ্য়। 

অবিরত তন্গ মোর তাহে জন রয় ॥ 

কব সে পিয়া! যদি আসে বুন্দাবনে। 

পরাণ পাঁওব হাম পিয়া দরশনে ॥ 

পুন যদি চাঁদ মু দেখিতে ন! পাঁব। 

বিরহ অনলে হাম তঙ্গ তেয়াগিব ॥ 



চণীদাস-বিদ্যাপতি ৮৩ 

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী। 

ধৈরজ ধরহ চিতে মিলিবে মুরারি ॥ 

এই পদটি ভাবে ও ভাষায় সর্ধবচিত্বাকর্ষক। এমস্কলে উভন্ধ কবির 

ভাষার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করিয়া আামরা প্রচলিত চণ্তীদাস 

ও বি্দ্যাপতির পদের রসাশ্বাদে গম্ভীরা-রীতি-অন্তসারে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

 শ্রীমন্মহাগ্রতূ, চণ্তীদাস ও বি্ধাপৃতি উভয়ের পদাবলীর গান শ্রবণ 

করিতেন। এই উভয়ের পদাবলীর মধ্যে কাহার পদে তাহার চিত্ত 

অধিকতর আকুষ্ট হঈত, কেহ কেহ আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করেন। 

সদাশয় পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন যে এরুপ গ্রশ্রের উত্তর দেওয়া 

আমার পক্ষে অসম্ভব। ভাবনিধি শ্রশ্রীগৌরমুন্বর সিদ্ধ কবিগণের ভাব- 

তারতম্য বিচার করিতেন কিনা, তাহ! আম।র স্ায় ক্ষুদ্রাশয়ের ধারণাতেই 

আসিতে পারে ন1। সুতর।ং এইরূপ প্রশ্রের উত্তর দেওয়া তে দূরের 

কথা আমার মনে এইরূপ প্রশ্রের উপয়ই হয় না। তবে আমার নিজের 

কথ।, বলিতে পারি। পদ্কল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে বিগ্তাপতি ও চণ্তাদাস 

ঠাকুরের যে সকল পদাবলী উদ্ধত হঈয়াছে তাহা পাঠ কিয়! আমার 

মনে এই ধারণ। হইয়াছে ষে চণ্ডতীদাস অধিকতর ভাবময়। আমি শ্রাপাদ 

চণ্তীদাস ঠাকুরের পদাধলীতেই অধিকতর আরুষ্ট। তাহার পদাবলীর 

ভাবে আমার চিত্ত অধিকতর ব্যাকুল ছয়। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ বিস্তাপতি 

ঠাকুরের কাব্যসৌন্দর্যে প্রবেশ করার উপযোগা ততটা অধিকার আমি 

লাভ করিতে পারি নাই । কিন্তু তথাপি তাহার অনেক পদেই আমার 

চিত্ত বিমুগ্ধ ইয়া থাকে। আমি কেবল তুলনায় সমালোচনার কথাই 

বলিতেছি। তক্ত পাঠকগণ যেন এমন মনে না করেন যে ঠাকুর বিস্তা- 

পতির কাব্য প্রকৃত পক্ষে চণ্তীদাস ঠাকুরের পদাবলীর তুলনার কোন 

অংশে ন্যন। আমি কেবল আমার অযোগ্য চিত্তের অসম্যক্ ধারণার 



৯৮৪ চণ্জীদাস-বিদ্যাপতি 

কথাই সরল হৃদয়ে এখানে প্রকাশ করিল।ষ। জীগাদ অয়দেবের স্যার 

এই উভয় কবি ব্রজরসের মহাকবি। তথাপি চত্তীদদাসের পদগাবলীতে 
আমার চিত্ত অধিকতর বিষুদ্ধ হয় ভক্ত প্রবর শ্রীরাষদাস মহাত্ম! যেমন 

বলিয়াছিলেন-- 

শ্রীনাথে জানকী-নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি । 

তথাপি মম সর্ধবন্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥ 

“শ্ীনাথ ও জানকীনাথ তত্বতঃ এক, তাহাতে সন্দেহ নাই তথাপি 

কমললোচন রামই আমার সর্বসন্থ ” এন্থলেও ঠিক সেইরূপ | 

এখন শ্রীপাদ চত্তীদাসের কতিপয় পদাস্ব।দনের চেষ্। কর! যাইতেছে । 

নীলারসের কোনও ভ্রমশ্অনসারে এই স্থলে কোনও আলোচনা করা! 

হইল ন1। পদাবলী পড়িতে পড়িতে ্রীশ্রীমহাপ্রভূর কৃপায় যখন ফে 

পদটীতে চিত্তাকৃষ্ট হইল, দাহাই লিখিত হইল। 
শ্রীপ্ীরাধাগোবিন্দের লীলামুতের মধ্যে দান-লখলাটীও অতি রসময়ী ! 

শীক্ণ, নন্দরাজের পুত হুচলেও ধেলবৎসচারণ তাছার বর্ণধশ্ম। তিনি 

রাজপুত্র হইলেও বর্ণধন্ম প্রতিপ।লনার্থ গোঠে মাঠে রাখালবেশে ধেগবৎস 

চারণ করেন । শ্রীরাধা, বৃষভানু রাজনন্দিনী হইলেও বিবিধ গবাদ্রব্যর 

পসর। লইয়। বিক্রয়ার্থ ঘরের বাহির হন । এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত 

বিক্রেতাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করা হয়। এই বিষয়ে 

কোন নরনারী বিক্রেতারই অব্যাহতি নাই। ব্রজবালিকাদের এই 
ব্যবসায়ে কর-মদারের কাখাট1 কেবল রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণকেই সম্পন্ন 

করিতে দেখা যায়। যিনি এই রাজত্ব আদায় করেন, তাহার নাম দানী। 

এই রাজস্ব আদায় কার্যে, মহাজনী পদাবলীতে শ্রুকষ্ণের অনেক রসম; 
ূর্তত। ব্যাপার বর্ণিত হইছে । এমন কি শ্রীপ।দ শ্রী্ূপ গোস্বামি মহোদয় 
এই বিষয় রর্ণন! করিম! দ|নকেপিকোৌমুদ্ী নামে একখানি ভাঁণিক। বচন! 



হয়। সাহিত্যদর্পণকার বলেন * 

চগীদাস-ঘিদ্যাপতি 

করিয়াছেন। নাটকীয় সাহিত্যে ভাণিক নাঁমে এক শ্রেণীর নাটক দৃষ্ট 
ভাণং স্তাৎ্ধূর্তচরিতম্* ভাগে ব৷ ভাণিকায় 

চরিত বর্ণিত হয়। শ্রক্ুষ্ণ দকল বিষয়েই পূর্ণ-পূর্ণ নায়ক । ধূর্ভতা 
সন্বদ্ধেও তিনি ধর্তশিরোমণি। ইহার হাতে পড়িয়া সরলা ব্রজবালাদের 

লাগ্নাবিডন্বন!র পরাকাষ্ঠ। দেখিতে পাওয়া যাকস। শ্রীপাদ চত্তীদাস 

সেরূপ বর্ণনার মধ্যেও শ্রীকঞ্খের প্রেম-পরাকাষ্ঠা দেখাইরাঁছেন। এই 

কঠোর কাধ্যভার লইসস।ও তাহার চিত্তের অসাধারণ কোমলতা শ্রাপাদ 

চপ্তীনাসের পদে বর্ণিত হুঈয়াছে। এখানে একটি উদ্দাহরণ দেওয়। 

যাইতেছে | শ্রীরাধাকে গব্যবিক্রয়ার্থ আনিতে দেখিম। 
বলিতেছেন £-- 

মসোণার ৰরণখানি মলিন হয়েছ তুমি 

হেলিয়ে পড়েছ যেন লতা। 

তাধর বাদ্ধুলী তোর নয়ান চাতক ওর 

মলিন তইল তার পাতা ॥ 

_ ৰরণ বসন তায় ঘামে ভিজে একঠাঁয় 

চরণ চলিতে নার পথে । 

উতাপিত রেণু তান কত ন৷ পুড়িছে গায় 

পশর! বাজিল তায় মাথে॥ 

রাখগে৷ পশরাখানি নিকটে টৈঠহ তুমি 

শীতল চামরে করি বা। 

শিরীষ কুসুম জিনি নুকোমল তঙ্গথানি 
সুখে না নিঃসরে এক বা॥ 

বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুটিয়া তায় 
হাসি বাধ! বলিছে বড়ায়ে | 



৪স্ .. চীদাস-বিদ্যাপতি 

চণ্ডীদাস শুনি দেখি গুনহে কমলমৃখি 
বৈস ক্ষেণে কদঘ্ের ছায়ে ॥ 

ফান্তনের শেষে সিস্কৃতটস্থিভ উপবনে নিষ্চ্ছায় অস্বখ মূলে সহচরস$ 

মহা প্রভূ উপবিষ্ট ছিলেন । শ্রীপাদ শ্বরূপ সময় বুঝিয়া এই গানটী গাইতে 

লাগিলেন । গান শেষ হইলে রামরাপ্ন বণিলেন রসময় রসিকশেখরের 

এষন কোমল করুণ আদরের--সোহাগের ও লেহের ভাষ! শুনিয়া আমার 

মনে হইতেছে যদি আর জন্মে যাবটে আহিরী-গোয়ালাদের ঘরে মেয়ে 

হুইয়া জন্মিতে পারিতাম, আর কালির্দীতটবত্তী উপবনের নিকটে শ্রীমতী 
বাধার নিকটে বংশীবদন শ্রাক্জের এই রূপ কথ! শুনিতে পাইতাম তবে 

বিনামূল্যে তাহার চরণে দাঁসীভাবে এ তন্ক বিকাইয়া দিতাম! 

রাঁয় মহাশয়ের এই অভিলাষের কথ! শুনিয়া মহাগ্রভূ ঈষৎ হাসিয়া 

বলিলেন--কথনও কি তা হয় না, এইকি নুতন অভিলাষ? পুরাতনকে 

নৃতন করিয়। দেখা-স-নৃতন করিয়া মনে করা নবরাগে তৎপ্রাপ্তির আকাঙ্ষা 

করা--অনুরাগেরই নিত্য লক্ষণ। দেহাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিস্বৃতি এও 

একটা আভাস হয়। রাম রায় ইহা! তো! তোমার নিকট নৃতন নয়! 

স্বরূপ বলিলেনএই পদ'ট যে রায় মহাশয়ের চিত্ত বিনোদন করিয়াছে, 

ইহাতে আমার আনন? হইতেছে । আক্গ হঠাৎ এই পদটি আমার মনে 

পড়িল। শ্রীরূপ অতীব বিনাতভাবে কর জুড়িয়। মৃছ্ুকঠে বলিলেন 

শ্পাদ, এই ধরণের আরও একটি পদ শুনিতে ইচ্ছ। হয়। মহাপ্রতৃর 

আদেশ এবং আপনাদের কপ। হুইলে”-:এই কথার শেষ হইতে ন! 

হইতেই মহাপ্রভু বলিলেন, তথাস্ত। 
তখন তৎক্ষণাৎ শ্বন্ধপ গাইতে লাগিলেন £--- 

এস ধনি রাধ। তুমি তন্থ আধা 

অনন্ত ভাবিয়ে ভাবে। 



চষীদাস-বিদ্যাপতভি . ৮৭ 

ভব বিরিফি তার! নিরন্তর 

যে পদ্দ পল্জব লবে॥ 

গুক সনাতন গরম কারণ 

ও গর পঙ্চজ আশ। 

ব্রজপুরে হেথা হয়ে গল লতা 

ইহাতে করিয়ে বাস ॥ 

হইয়ে দেবতা হবে তরু লতা 

কিসের কারণে হেন। 

ওপদ-পঙ্কজ রেগুর লাগিয়ে 

তাহাদের ধায় মন ॥ 

ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ 

সে জন! দানের ছলে। 

'আকঙ্গ গুজদিনে পাইচছু দর্শন 

তোমারে পেয়েছি কোড়ে ॥ 

তুমি সে পরম আমার মরম 

তোমারে ভাবিগে। সদ! । 

হাদয় ভিতরে ভাবি গে! তোবারে 

আছি যে সদাই বীধা) 

কত ছল! কলা তোমার কারণে 

দানের আরতি তাই। 

চণ্ডীদাস বলে প্রছন পিরীতি 
খুঁজিয়। পাইবে নাই ॥ 

মহাপ্রভু বলিলেন, ইহা অতি ঠিক কথা; কি বল, রামরায়? 
ভাগবতের দশম স্বন্ধে নু ্রসিদ্ধ ব্রদ্ষার স্তবে স্পইতঃই এই কথ! জান! 



৮৮ চণ্তীদাস-ঘিদ্যাপতি 

যায়। ব্রজগোপার চরণরেণু লাভের জঙ্গ স্বয়ং ব্রন্মাও ব্রজের পতাগুন 
হইতে সাধ করিয়! ছিলেন। তক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ববের৪ উচ্বাই আস্তরিক 
প্রার্থন] ছিল। প্রেম সাধনার মহা পাঁঠস্থলা ব্রজের ব্রজবালাদেঃ 
চরপরেণু--সেই ব্রঞ্জরেণু-_ব্রক্মাদির৪ও মুদুজভ। কব্রদ্ষার আন্বরিক 

প্রার্থনা এই যে 2 

তড়ুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং 

বদ গেকুলেইপি কতমাজ্বি রজোইভিষেকম্ । 
যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবান মুকুন্দ 

স্বগ্তাপপি বৎ পদরজঃ শ্রতিযুগামেব ॥ 

ব্রজের বনে গুল্স-জ বন 

সফল করি মানি। 

গোপার চরণ ধাল কণ' 

গাটি পরশ মণি ॥ 

সে কণার পরশ গেলে 

জীবন ধন্ত ভয়। 

পে ধরল পরণে শতি 

সাধনাতে রয় ॥ 

গোপীব প্র।ণ গোপার আজ 

গোখিন। সুন্দর। 

গোপীর পদরেণু লাগি 

ব্রহ্ম। মাগেশ বর ॥ 

ধুলি নয় ধুলা নর গোপীর পদরেখু। 
শিরে ধরি ধন ভন নন্দের বেটা কানু ॥ 

গোপীহদয়-অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমের আশ্রয় । যে হৃদয়ে রাবণের 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ৮৯ 

চিভার স্থায় দিবানিশি কুষ্খবিরহানল জলিতে থাকে, শ্রীকষের 

সাক্ষাৎ দর্শনেও যে অনলের নিবৃদ্ভি নাই--শ্বরূপ, যে গোপীদের 

শ্রচ$রণ ধুলির জঙ্ত তক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবও ব্যাকুল হইতেন, সেই গোপীদের 

কথা মনে হইলেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। 

স্বরূপ বলিলেন গ্রভে।, তবে শ্ররুষ্জের উত্তিতে আরও একটি পদ 

গুন্তন ২ 

আন জন ধত বলে, 

সে সব সৌরভ এ চক! চনগন 

করিয়া লয়েছি হেলে ॥ 

তুমি মোর ধনি নয়ন রঞ্জন 

ছুটী সে আখির আখি। 

তিল আধ কাপ তোমারে ন! দেখি 

মরমে মরিয়া! থাকি ॥ 

শয়নে ভোজনে নয়নে নয়লে 

আখির অগোচর ঘবে। 

তখন যে মিছ! জীবহ জীবনে 

পরাণ না বহে তবে ॥ 

তেজি আন পথ গোপত আরতি 

সকলি ভোশার পায়। 

নিরস্তর মনে মঘন সঘন 

তুয়৷ পথ পানে চায় ॥ 

গোলক বিহার পরিহরি রাধে 

গোকুলে গোপের ঘরে ॥ 



চণীদাস-বিদযাপতি 

তুম্না আশবাস পরশ লাগি 

আসি তোমার তরে ॥ 

তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি 

শুনহ কিশোরী গৌরী । 

চণ্ডীদনাস কয হেন মনে লর 

নয়ন আড় না কলি ॥ 

এই ভাবের আরও একটি পদ গ/ইতেছি £-- 

তুমি সে আখির তার1। 

আখির নিমিথে কত শত বার 

নিমিখে হইয়ে হারা ॥ 

তোষ। হেন ধন অমুল্য রতন 

পাহন্দ কদন্ব মুলে। 

€বস বৈস রাধ। কত না বাজিছে 

ওরাজ। চরণ তলে ॥ 

শিরীষয শনীর ছটায় রবির 
মলিন হয়েছে মুখ । 

আহ! মরি মরি বিষম গলে 

কত ন। পেয়েছ হছুখ ॥” 

আপনার পাত বসন অঞ্চলে 

সাই মুখ মুছে শ্তাম। 

বসন বাতাসে অন দূর করে 

নিটিল অজের ঘাম। 

নীপ কদম্ব তরুয়ার তলে 

সহচন্ী গোপীগণে। 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি ৯১ 

রস-সরসিজ সরস বচনে 

টাঁছিয়ে শ্বামের পানে ॥ 

রসিয়া বড়াই কহিছেন তঙ্ছি 
রঃ গুনহ রমণী বত। 

প্রেমরস দান কর সমাধান 

তাহা না বুঝয়ে কত॥ 

ইঙিতে ইঙ্গিতে কছে এক তিতে 

সেই সে চতুর বুড়ি। 

উকি দিয়! চাছে আন পথে রহে 

পড়িল হাতের বারি ॥ 

কানু করে লই ছান। ছুধ দই 

বদনে ঢালিয়! দেয়। 

কার ৰ। বসন লইল যতনে 

কারে ব। হারটি লয় ॥ 

এঁছন কি রীতি ধরিয়া! পিরীতি 

ধরিয়া বাঁধার করে। 

মিগপ্ধ তরুখর কদছ্থের তলে 

বৈঠল নাগর বরে ॥ 

চণ্তীদান দেখি দু বূপখানি 

মনেতে লাগিল ভাল। 

একুল ওকুল যমুন। কিনার! 

সকলি করিল আলো ॥ 

গান শেষ করিয়া স্বরূপ বলিলেন, প্রভে! এবার দান-লীলার মিলন 

শেষ করিলাম। শ্রপাদ চণ্তীদাস ঠাকুর সিদ্ধ কবি । শ্রীশ্ররাধাগে।বিনের 



৯১ চণীর্দাস-বিদ্যাপতি 

কৃপায় তিনি স্ফুর্তিতে লীল! দর্শন করেন, বাঁক্যালাপ শ্রবণ করেন--ই! 
আপনার শ্রাহ্খেই শ্রবণ করিয়াছি। লোক পরম্পরায় তীয় পণা- 

বলা শ্রবণের অধিকারও তোমর কপ।তেই পাহয়াছি। তোঙাও 

দেওয়া! ধন তোমার নিকটে সমর্পণ করিয়া আমি সখী? শ্রুণ- 

বায় মহাশয় তো আমাদের নিত্য সঙ্গী। সৌভাগ্য এই যে এবাপ 

মাপনার প্রিয় কথ্ধি শ্রুলরূপ গোস্বামিমহোদয় এখানেও সমাগত ৷ এষ 

টুন্ত সমাগমে শ্রীতগবানের মধুমর লীলাগানে আপনাদের হৃদয়ে যি 
কিঞ্চিতৎমাত্রও আনন্দ পি০ে। সমথ হয়া থাকি, তবে এক্ষুদ্র জান 

নিশ্চয়ই সার্থক হুইল । এই বলিয়! স্বরূপ নীরব তইলেন। 

শ্ীপাদ রূপ গোহ্বামিমহোদয় অতি দীন ভাবে করযোড় পূর্বা+ 

মুহক$্ে বলিলেন-_্রগন্তীর।মন্দির-_প্রেমরসের মহাপীঠ স্থান। ব্রজের 

মধুর লীল1 সর্ধবদ! সর্বজ্ঞ বিস্তমান।--কিন্তু এখনে এক বারেই মুক্তমত । 
অ।পনার গানে আমা যার জীবাধমের হৃরয়েও উহ পূর্ণ মাধুর্ষে প্রকটি* 

»ইুয়। উঠিয়াছেন। আপনাদের শক্তিসামর্থ্য বুঝিয়া উঠ! ব্রহ্ম দির পক্ষে 

সহজ নহে--জামি তে অতি তুচ্ছ জীব। প্রভুর 'আদেশে আমাকে 

শীবুন্দাথনে বাস করিতে হইবে বটে কিন সেখানে প্রত্যক্ষ ছাডিয়। ধ্যানে 

লীল! দর্শনের প্রয়াস পাইতে হইবে । প্রন্কুর শক্তি ভিন্ন সেখানে ধ্যানেও 

স্কুপ্তি আসিবে না। যখন আপনার শ্রীমুখে লালা-গান শ্রবণ কি তখন 

মনে হয় ষেন সাক্ষৎসন্বন্ধেই শ্রীলাল! দর্শন করিত্ঞেছি। প্রভুর শ্রীমুখ- 

পক্কজের দিকে দুষ্ট করিলে মনে হয়, তদ্ভীব-বিভাবিত। শ্র্রীর।ধার।ণী 

ষেন প্রত্যক্ষ দর্শন দিতেছেন। শ্রগম্ভার।মনিীরের এই ভরপুর আনন্দ 

ছাছ্িদা। গোলোকগোকুলে বাসেও ইচ্ছা যায় না। একথ! বলিতে গিয়! 

দি কোন অপরাধ হয়, সে অপরাধও প্রকৃত সন্যের জন্য স্বীকার করিয়া 

লইতেছি। শ্রীপাদঠাকুর মহাশয়, আপনার গানের কি প্রন্্রজালিক 
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শন্তি! তাহ! না হইলে ক আমার সায় পাষাণ হৃদয়েও লীলারস সিন্কুর 

এরূপ প্রষল তরজাতিঘা্ এনুভূত কয়? 

আরামহায় বলিলেন--ই্ররূপ, আপনি মহান্ুভভব। ্বম্ং মহা প্রত 
আপনাতে শক্তিসঞ্চার করিয়৷ ব্রজরসের মহাকবিছ্খে আপনাকে প্রতি- 

ভাবিত করিয়াছেন । আমি তো কতিপয় বৎসর শ্রীচরণ তলে, পক্ধিগা 

রহিয়াছি। কিন্তু আপনার ভ্ায় অনুতব-লাভে আমার অধিকার হয় নাই। 

হবিদদ্ধনাধব 'ও শ্রীললিতমাধব নাটক ছুই খানিতে আপনিও তো সাক্ষাৎ 

সন্বন্ধেই শ্রশ্রুরাধাগোবিনোর রসময়ী লীল! দর্শনের অকাট্য নিদশন দিম! 

পাখিয়াছেন। সাক্ষাৎ দশন না পাইলে কি এমন ভাবে লীল-বর্ণনা কর! 

খায়? হহা! মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কূপ! এ অধমের প্রতিও প্রতুর কপ 

আছে, ত1হ1 সাক্ষাৎ নহে গোণী। 

শ্রারূপ কর্ণে হাত দিনা জিত. কাঁটিয়! বলিলেন একথ। বলিতে নাই. 

আমি শত অপরাধে অপরাধী ; আমার আরও অধিকতর অপরাধী 

করিবেন না। 

শ্রীপাদ স্বরূপ হাসিয়া বলিলেন, কাতাকেও অপরাধী হইতে হইবে না, 

এই দ্রেখুন আমি নিজেই হ্ষেচ্ছাকত অপরাধে অপরাধী হইতেছি। ব্রলীল! 

অতি নিগৃঢ়। ভার উপরে শ্রীশ্ররাধাগোবিন্দের মধুমম়ী লীল! একবারেই 
নগৃঢ় তত্বময়ী । আমি সেই লীলা, গানে ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছি। 

আমার স্কায় অপরাধী আর কে আছে বলুন দেখি: এই বলিয়া গান 

ধরিলেন £-- 

বধু যদি গেল বনে গুন ওগো! সখি। 
চূড়া বেধে যাব বনে যথ। কমল আখি ॥ 

বিপিনে ভেটিব যেয়ে শ্যাম জলধরে। 

রাখালের বেশে আর হরিষ অন্তরে ॥ 



৯৪ চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি 

চূড়াটি বাধহ শিরে যত সখীগণ। 

'পীতধর! বাধ সবে আনন্দিত মন ॥ 
চত্তীদান বলে শুন বাঁধ! বিনোদিনী । 

নয়নে হেরিবে সেই শ্তাম গুণমণ্ি, ॥ 

গান শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন--বিচিন্ত্র ব্যাপার, অতি 

উত্তম। তার পর, স্বরূপ, তার পর ? 

স্বরূপ তখনই পদ ধারলেন-- 

যোগমায়৷ পৌশমাসী সাক্ষাতে আসিয়া । 

লইল হরের শিক্গ। আপনি সাগিয়া ॥ 

সাজল রাখাল বেশে রাধ! বিনোদিনী । 

ললিতারে বলরাম, কান।ই আপনি ॥ 

কী রা রঃ রঃ 

আনন্দিত হয়ে সবে পো'রে শি বেণু। 

পাতাল হইতে উঠে এক লক্ষ ধেন ॥ 

চেদিকে ধের পাল হাম্বা হান্ব। রবে। 

তা দেখিয়া আনন্দিত সবাহ অস্তরে ॥ 

ইন্জ আইল এরাবতে দেখয়ে নয়নে ॥ 

হংস বাহনে ব্রক্মা আনন্দিত মনে ॥ 

বুষত বাহনে শিব বলে ভালি ালি। 

মুখে বাদ্য করে, নাচে দিয়া করতালি ॥ 

চণ্তীদাসের মনে আন নাহি ভায়। 

দেখিয়! সবাররূপ নয়ন জুড়ায় ॥ 

মহথাগ্রভূ বলিলেন, শ্বরূপ এ অতি চমৎকার লীল!। আরও বলিবার 

বিষয় এই যে ভ্রীপাদ চণ্তীদাসের লীলাদর্শনতে। লীলাশক্কিরই রুপ!। শ্রমতী 
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বাশুলী দেবীই এই লীলা-শক্তি। যদিও এই দর্শন-ব্যাপারটী ভগবৎশক্কির 

সাহায্যেই সম্পন্ন, কিন্ত ইহাতে শাস্ত্র সিদ্ধাস্তেরও আভাষ দৃষ্ট হয় ন। গোপী 

গোষ্ে ধেস্ বৎসের প্রয়োজন । শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এই ব্য।পার-সম্পাদনের 

জনক তত্ক্ষণ।ৎ যোগমায়াদেবার উল্লেখ করিলেন। তিনি ভিন্ন এ অঘটন- 

ঘটন আর কিরূপে সম্ভবপর হঈবে? তাই অচিজ্ঞাতর্কৈশ্বধ্য শক্তিময়ী 

যোগমায়৷ পেবীর প্রভাবে লক্ষ লক্ষ ধেন বস তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হঈল। 

গোপীগণ হারে রে রে রব তুলিয়া শিঙ্জা বেন বাজাইয়া রাখ|ল বেশে 

রাখাল-বাজের গোষ্ঠে গমনের উদ্চোগ করিলেন। সাজ সঙ্জটা কিরূপ 

হইল, স্বরূপ? 

স্বপীপ হাসিয়া বাললেন--তাও শুন্ধন $-_ 

গায় রাজ! মাটি কটি তটে ধটা 

মাথায় শে।ভিত চুড়া। 

চরণে নূপুর বাজে সবাকার 

গুপ্তম।লা গলে বেড়া। 

সবাকাপ কুচ হইয়াছে উচ 

এ বড় বিষম জ্বল! । 

কমলের ফুল গথি শত দল 

সবাই গাথিল মাল! ॥ 

ধীরে ধারে চূড়া গলে দিলি মাল৷ 

নামিয়ে পড়েছে বুকে। 

ফুলের চাপনে বুক ঢাকা গেল 

চলিল পরম স্থথে ॥ 

পড়ি গা ধট। হাতে লয়ে লাঠি 

হারে রে রে করি ধায়। 
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চণ্ীদাস ভণে গহন কাঁননে 

শ্লাম ভেটিবারে যায় ॥ 

শ্বরূপের গান শুনিয়া! গন্ভীরা-মন্দিরে হাসির একটা রোল পড়িয়া 

গেল। রাম রায় বিশ্বয়বিক্ষারিত নেত্রে বলিপেন, প্রভে। এ বড 

বিস্ময়ের বিষয় বটে । 

গ্লভ বলিলেন, এতে 'আর বিম্ময়ের বিষয় কি আছে? যাহাদের 

চাতৃষ্ের প্রতিভা-গৌরবে স্বয়ং শ্রীগেবিন্দ পরাজিত হন, তাহাদের কি 

প্রতিভার ও চাতৃধ্যেখ সীমা আছে? হহার উপরে ভগবৎশক্তি স্থভা- 

বতঃই অচিস্তাতকৈশ্বধ্যশীলা। । উহ্াতেই এসের চমৎকারিত্ব সাধিত হয়| 

গোষ্ে শ্রীরাধা একাকিনী স্তবলের বেশ ধারণ করিয়। শ্রীরুষ্ণের সহিত 

মিলিতা হইয়া! ছিলেন । তাহা সুবল মিলন নামে অভিহিত। উহাতে 

প্রচর কবিত্ব ও চমতকারিত্ব হুট হয়। কিন্ত চপ্ততদাস এস্থলে গোপা 

গোষ্টের বর্ণনা করিয়াছেন । অনভ্ুঃপরের ঘটন। শম্ন £-- 

বমুনার 'শীরে সবে যায় নানা রজে। 

শ!ঙডলি ধধলি বলি আনন্দিত অঙ্গে ॥ 

সাসিয় নি্ভত কুঞ্জে সবে দাড়াল । 

রাখাল দেখিয়া শ্ব।ম চমকি উঠিল ॥ 

কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন গ্রামে ঘর । 

আমার কুঙ্েতে কেন হরিষ অঙ্গর ॥ 

কাহার নন্দন শোর সত করি বল। 

মুখে হেসে বাক্য কনে অন্তরে বিভল ॥ 

রাধা অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিক! মাতায়। 

আগাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন খন চায় ॥ 
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ললিত হাসিয়৷ বলে শুন “গ্তামধন। 

রাধারে ন1। চেন তুমি রসিক কেমন ॥ 

চণ্ডীদাস বলে শুন রাধাবিনোদিনী। 

হের গে। শ্তামের রূপ জুড়াবে পরাণী ॥ 

সুবল মিলনের পালায় আরও বৈচিত্র্য আছে। শ্রীকৃষ্ণ সুবলবেশ- 

ধারিণী গ্রুমতী রাধিকাকে কোনও প্রকার চিনিতে পারেন নাই। সুবলের 

রূপ ও শ্ররাধার রূপ প্রায় একরূপ ছিল। শ্রলীলাশক্তি দ্বার! সে সাদুশ্ত 
মাও বিপুল হইয়া ছিল। শ্রারুষ্ণ শ্ররাধার সহ মিলনের জন্ঠ অত 

ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রেমের সেই ব্যাকুলতায় বিচার-বুদ্ধি বিলুপ্ত" 

প্রায় হইয়াছিল । নুবল-বেশ! শ্ররাধা বলিলেন, সখে ষ্রারাধা অস্তঃপুরে 

অবরুদ্ধা। তাহাকে থরের বা।হর করা এখন কিছুতেই সম্ভবপর নচে। 

তোমার অভিপ্রায় হইলে চন্দ্রাবলীকে আনিতে পারি। শ্রাকৃষ অত্যন্ত 

বিষন্ন হইয়া বলিলেন--সখে, জলের পিপাস। ঘোলে মিটিবে না। 

শ্রীরাধার অদর্শনে এ প্রাণ ধারণ অসাধ্য । এই ধর আমার চুড়। বাশী ; 

ই] জ্ীরাধার চরণে দিয়া বলিও তোমার অদর্শনে তোমার প্ররেম-ভিথ!রী 

শ্রীরুষ্ণ তোমার রূপ চিন্তা করিয়া তোমার নাম করিতে করিতে শ্রীরাধা- 

কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছে--এই বলিয়া তিনি যখন সবেগে শ্ররাধাকুণ্ডে 

প্রবেশ করিতে উল্ভত হইলেন, শরাধা তখন কোলের বাছুরি ভূমিতে 

রাঁধিয়! নিজের গ্রাণবল্লভকে আপন বকে জড়াইয়! ধরিলেন । স্ুবল- 

মিলনের এই উপসংহার আতীব মধুময় । 

পুরীধামে ৰ্সস্তকালের প্রভ।ব স্বভাৰত:ই অতি মনোরম। এক 

দিবস শ্রীপাদ স্বরূপ সুষ্যোদয়ের পূর্বেই গভীরা-নন্দিরে আগমন 

করিলেন, দ্খিলেন প্রভুর মুখখানি প্রফুল্ল । প্রভু বলিলেন, শ্বরূপ আমি 

তোমার আগমনের জন্যই প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম। গত রাত্রিটা একরপ 



৯৮ চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি 

আনন্দেই ছিলাম। এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে অন্ুভৰ নাই, কিন্তু স্বৃতিটি 

কুত্তি নার মনে আনন দিতেছে। 

স্বরূপ বলিলেন, গ্রভে!। আপনার মহনাগত ভাব পশ্চাতে বাক্ত 

করিবেন; এখন আমি যে ভাৰট লয়ে এসে চঃ তাহাই জানাইতেছি, 

আমার প্রতি আপনার কূপ!মহিমার কি অদ্ভুত শক্তি, ইহাতে তাহ! 

বুঝিতে পার! যাইবে। রষময় কাব চশ্ডীদাস ব্রজরসের সিদ্ধ কবি। 

গত রাজি শেষে তাহার করেকটি প এমন আবেগে আমার স্মৃতিপটে 

উদ্দিত হইয়াছিল যে তখনই ছুটিয়া আসয়া৷ অ।পনাকে সেহ কয়েকটা পদ 

গুনাইতে প্রবল আকাজ্ষ! হয়াছিল। তাহ মনের উদ্বেগে শিশি শেষ 

হইতে ন। হইতেই ছুটে এসেছি। একটি একটি করিয়। শুনাইতেছি। 

ভ্ররুষ্ণতাবিনী শ্ররাঁধ। দিবানিশি শরুষ্ণ-সন্গমের ভাবনা করেন । শ্রুকষ্ের 

সাক্ষাৎপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে অতীব হুল্লভ। ধ্যন ও ধ্যানে সুপ্তি 

ও ক্ফুন্ঠিভে মিলপ-নৃখ-সস্ভোগে স্বপ্নের স্থায় তাহার হৃদয়ে আনন্দের 

উদয় হয়, সে ক্ফুত্তির অস্তে লঙ্জ। বিষাদ ও আনন্দ যুগপৎ তাহার হাদয়ে 

উদিত হুইয়া। কিলকিঞ্চিত ভাবের স্য্ করে। শ্রামত্ী তাহার স্ীর 

নিকট এক অন্তত রঙ্গনী-বিলাসের কথ! বলিতেছেন £-- 

আজুক শয়নে ননদনা সনে 

শভিয়া ভ।ছিনু সই । 

যে ছিল করমে বধূর ভরমে 

মরম তোম।রে কঠ। 

নিদের আলিসে বধুর ধাধসে 
তাহারে করিন্থু কোড়ে। 

ননদ উঠিয়ে বালছে রুষিয় 

ব্ধয়। পাইলি কারে ॥ 



চগ্তীদাস-বিদ্যাপতি ৯৯ 

এত টীট পণ। জানে কোন জন! 

বুঝিন্ব তোহারি রীতি । 

কুলবতা হয়ে পরপতি লয়ে 

এমতি করহ নিতি ॥ 

যে শুনি শ্রবণে পরের “দনে 

নয়নে দেখিজু তাই । 

দাদা ₹"। এলে করিব গে!চর 

ক্ষণেক বিরাজ রাই ॥ 

নিঠুর বচনে কীপিছে পরাণ 
মরিয়া রহিন্থ লাজে। 

ফিরাইয়! আখি গরবেতে থাকি 

সঘনে আমারে ধীচে ॥ 

এক হাতে সখি কচলির! আখি 

নয়ানে দেখি ষেআর। 

চণ্তীদীস কয় কিবা কুল ভর 
কান্ুর পিরীতি যার ॥ 

প্রভু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন-_-“ঠিক্ কথা ; তারপর স্বরূপ 1” স্বরূপ 

আবার গাইলেন £-- 

আর এক দিন সখি গুতিয়া আছিনু । 

বধুর ভরমে ননদীরে কোরে নিঙ্ু ॥ 

বধু নাম শুনি সেই উঠিল রুসিয়! । 
বলে তোর বধু কোথা গেল পলাইয়া ॥ 

সতী কুলবতী কুলে জা'লি দিনু আগি। 

আছিল আমার ভাগ্যে তোর বধ-ভাগি ॥ 



১০৩ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

স্তনিয়া বচন তার অস্থির পরাণী। 

কীপয়ে শরীর দেখি আখির তাঁজনি ॥ 

এমত যে ভরি সখি পাপিনীর হাতে । 

বনের হব্িণী থাকে কিরাতের সাথে । 

দ্বিজ চণ্তীদ্ীস বলে পিরীতি এমতি । 

যাঁর ষফত জালা, তার ততই পিরীতি ॥ 

গান শেষ হইলে মহাপ্রভু বলিলেন, স্বরূপ, ইনু! বড়ই 

আশ্চর্য । এই ভাব-রস-সম্তোগই গত রাত্রিতে আমার অনুভুত 

হইয়াছিল। ননদিনীর সঙ্গে এক শধ্যায় শয়ন,_-শ্রীরাধার পক্ষে 

অত্যন্ত বিপজ্জনক । শ্ত্রীরাধা সততই শ্্রীরুষ্ণের ভাবরসে নিমগ্ন । 
তিনি শয়নে স্বপনে নিদ্রা জীগরণে সর্বদাই সেই ভাবে বিভোর! 

এমত অবস্থায় প্রতিকুল সঙ্গ সর্বদাই পরিত্যাজ্য | এমন কি এরপ স্থলে 

এক গৃহে থাকাও আশঙ্কাজনক | হরতো। ভাবের আবেশে হা কষ্চ 

হা কৃষ্ণ বলিয়। উচ্চরবে আহ্বান করাও অসম্ভব নহে । গত রাত্রিতে 

আমার মনে এই সকল কথা উখিত হুইয়াছিল। শ্রীমতীর রসাবেশে 
এরূপ ন্প্তির স্তায় সম্ভোগও অনুভব করিতে ছিলাম । আশ্চর্যের 

বিষয় এই যে একই সময়ে তোমার মনেও আমার মনের ভাব খেলাইয়। 

বেড়াইতে ছিল। আমিও মনে করিতে ছিলাম এই সময়ে স্বরূপকে 

পাইলে এই সম্তৌগের কথ! বলিতাম । স্বপ্নেও এইরূপ ভওয়। স্বীভীবিক। 

প্রীণের ন্বরূপ,বিরছের জীবনে স্বপ্রও ক্ষণেকের তরে শাস্তিপ্রদ | 

নিদী.ঘর মকুভুমের ন্তায় অনবরত যে জীবন বিরহের হা ভতাখেও অস্ত- 

দ্শহি জালায় ছটফট করে, সে জীবনে স্বপ্র যত দীর্ঘ হয়, ততই মঙ্গল। 
এ অবস্থায় নির্জন আধার ঘরই প্রশস্ত স্থান। স্বপ্নের আবেশেও যদি 

মিলন হয় তাহাঁও প্রীণ-ধারণের কতকটা উপযোগী হয়| বিরতি 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি ১০১ 

জীবনে প্রকৃত মিলনও স্বপ্রের ন্যায় নিমেষ মাত্র বলিয়া! অন্তভূত হয়। 

তাহাও বিরহের আশঙ্কাতে দ্রঃখজনকই হইয়া উঠে; প্হারাই হারাই 

সদা ভয় পাই ভাঁরাঁইয়া ফেলি চকিতে।”__-এ জালা যার ঘটে, কেবল 
সেই সে বুঝিতে পারে । স্বরূপ, স্বপ্ন সম্বন্ধে ঠাকুর চশ্তীদাঁসের একটি 
পদ আছে, সেটি তোমার স্মরণে আসিবে কি? 

স্বরূপ আবেগের সহিত বলিলেন, স্মরণে আস! কি প্রভে, এখনই 

সে পদটি আপনাকে শ্চনীউব বলিয়। মনে করিয়া! ছিলাম ; তবে এই 

নুন 2 

পরাণ বধকে স্বপনে দেখিনু 

বসিয়া শিয়র পাশে । 

নাসার বেশর পরশ করিয়। 

ঈষৎ মধুর হাসে ॥ 
পীত বর্ণ বসন খানিতে 

মুখানি আমার মুছে । 

শিথান হইতে মাথাটি রাখিয় 

শুতল আমার কাছে ॥ 

মুখে মুখ দিয়! সমান হইয়? 

বধুয়া করল কোলে। 

চরণ উপরে চরণ পসারি 

পরাণ পাইন্থু বলে ॥ 

অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন 

কুঙ্কুম কস্তরী পারা। 
পরশ করিতে রস উপজিল 

জাগিয়ে হইন্ হারা ॥ 



১৪২ চণ্ীদাস-বিদ্যাপাত 

কপোত পাখীকে চকিতে বাঁটুল 
বাজিলে যেমন হয়। 

চণ্ডীদাস কহে এমন হইলে 

আর কি পরাণ রয় ॥ 

স্বরপের গান শেষ হইলে মহাঁপ্রভূ বলিলেন শ্রীরূপ-_ইহা স্বপদে 

সম্ভোগ । তোমায় পূর্বেই আমি রসতত্তবের এই তথ্য বলিয়াছি” শ্রীরূপ 

করযৌড়ে বলিলেন- আজ্ঞা হা প্রভো, আপনার উপদেশ অনুসারে ইহা 

উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে আলোচনা করারও সম্বল্ল করিয়াছি। প্রভুর কুপা 
হইলে সময়ে ধারাবাহিক রূপে গ্রন্থাকারে মে আলোচন1 লিপিবদ্ধ 

করিব । 

মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরূপ, একটা কথ এস্থলে বক্তব্য এই যে শ্ুনধ 
সত্বতন্থ আনন্দ চিন্ময়-রস মৃত্তি ব্রবালাদের খিশেষতঃ শ্রীরাধার__রজো- 
গুণ সমুখ পাধারণ স্বপ্রের হ্যায় স্বপ্ন হওয়া অসিদ্ধ | বিশ্ব, তৈজস প্রাঙ্ঞ 

এই তিন অবস্থীয় স্বপ্র সম্ভাবিত হয়। স্থুলতম জাঁগতিক ব্যাপার বিশ্ব 

নামে 'অভিহিত, ইহ হইতে কিঞ্চিত সুক্ষ ত্বপি স্থুল মধ্যে গণ্য তৈজস 

স্বপ্রীবন্থা, ইহ] হইতে স্থপ্প তথাপি প্রাকৃত বিজ্ঞান-ব্যাপারোখ স্বপ্নই 

প্রজ্ঞাবস্থীর স্বপ্ন । ইহার পরের অবস্থা স্বরূপান্ুভব-সমাধি জীত স্বপ্ন । 

সচ্চিদানন্দমরী ব্রজদেবীদের স্বপ্ন এই চারি অবস্থাকে অতিক্রম করে 

নচেং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকষ্চ দর্শন সিদ্ধ হয় না। প্রাকৃত স্বপ্রে 

শীকুষ্ণ দর্শন 'অসম্ভব। তাই তোমায় বলিরাভিলাম £-- 

ব্যতীত্য তুর্যমপি সংশ্রিতানাং 

তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবন্থাম্ 

ন সম্ভবতোব হরিপ্রিয়াণীং | 

স্বপ্পৌ৷ রজৌবৃত্তিবিজূক্ভিতো বঃ ॥ 



চণ্ডীদাস-বিদ/াপতি ১০৩ 

এই স্বপ্নে প্রাপ্তি-বিশেষ_-গৌণ প্রাপ্তি নামে অভিহিত। সামান্ত- 

বিশেষ ভেদে এই স্বপ্ন চতুর্বিধ | বিশেষ স্বপ্ন ঠিক জাগরণ অবস্থারই 
তুল্য। উহা! স্বপ্ন হইলেও স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না। ঠিক জাগরণ 
অবস্থার মিলনের ন্তার অনুভূত হয়। শ্রীরূপ, জ্ঞীনের এই প্রকীর- 

ভেদ গুলির স্থুল হুক্ম হুক্মতর, সুক্ষতম ও অতি প্রীকৃত সবিশেষ 

সক্তম অবন্তা ভেদের বচার করিলে বিম্মিত হইতে হয়। জীগরণ 

অবস্থার তুল স্বপ্রজ্ঞান এক অদ্ভুত বাণপার-__ইহ1 অতীব ভাঁবোৎকগ্ঠময় | 

এই বিশেষ 'অবস্তাপন্ন স্বপ্ন আবার চতুর্বধ-_সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও 

স্বাপ্র সমৃদ্ধিমান্। তুমি তেমার উজ্জল নীলমণি গ্রান্থে উদ্ণাহরণাদি দ্বারা 

এই সকল লক্ষণের সবিস্তার আলোচনা করিও । 

শ্রীপাঁদ শ্রী্ূপ মস্তক অবনত করিয়! করজৌড়পুর্ববক বলিলেন সে 
সকলই প্রত্ুর রূপায় ভক্তগণ জানিতে পারিবেন । ভীষণ বিরহে স্বপ্রে 

সম্মিলনেও প্রাণরক্ষীর উপায় হয়| 

মহাপ্রভৃ বলিলেন চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদগুলি যেন প্রত্যক্ষে লীলা 

বর্ণন। ইহ স্ৃত্তির দর্শন বলিণও মনে করা যায় না। ইহার উপরে 

স্বরূপের স্তক%, তাঁভাঁর উপরে ভাঁবাঁবেশে বিহ্বল অবস্থায় যখন স্বরূপ 

গান করেন, তখন ব্রজরস একবারে মুত্তিমান্ হইয়া দেখা দিয়া থাকেন। 

শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের মাহা ত্যই এই যে ইহা জীবের অবিদ্ঠার আবরণ 

উন্মোচন করে, তাহাতে পাঁপ তাপ দূর হয়, অনর্থ নিবৃত্তি হয়, ভজনে 

প্রবৃত্তি জন্মে, নামগাঁনে রুচি হয় অবশেষে জীবের বিশুদ্ধ সত্বীবস্থা প্রকট 

হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেমের উদয় হয়। স্থতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলাকীর্তন যে 

সাধনার শেষ্ঠতম উপাঁয় খধিগণের এই উক্তি অতীব সুসঙ্গত বটে | 

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, প্রভে, শ্রীরাধার রজনী-বিলীসের একটা 

পরিতাপের পদ মনে পড়িতেছে। শ্রীপাদ চণ্তীদীসের জদয়ে যে কত 
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গ্রকার লীলার স্কুন্তি হইয়াছে, তীহ! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয । ষে 
পদটার কথ! বলিতে ছিলাম, তাহ] এই £-- 

সই কি আর বলিব তোরে । 
অনেক পুণ্যের ফলে সে হেন বধুয় 

আসিয়া! মিলিল মোরে ॥ 

এঘেো'র রজনী মেঘ ঘট, বন্ধু 

কেমনে আইল বাঁটে 
আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া তিতিছে 

দেখিয়া! পরাণ ফাঁটে। 

নহি স্বতস্রী গুরু-জনা-ডরে 
বিলম্বে বাহির হৈনু । 

আভা মরিমরি সঙ্কেত করিয়া 
কন যাতনা দিন্ু । 

বধুর পিরীতি আদর দেখিতে 

মৌর মন হেন করে। 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়। 

'অনল ভেজাই ঘরে ॥ 
আপনার ছুখ স্ুথ করি মানে 

আমার দুখেতে দুখী । 

চণ্তীদীস কহে কান্ুর পিরীতি 
শুনিতে জগৎ সুখী ॥ 

স্বরূপ যখন গাইন্তেছিলেন তখন মহাপ্রভু মস্তক অবনত করিয়া 

ৰামকরে কপোল রাখিরা বিষণ মুখে গান শ্বনিতে ছিলেন, আর নফন- 

জলে প্রভুর কপোল ভাসিতেছিল। আোৌতাদের অবস্থাও তক্রূপ ৷ কিয়ৎক্ষণ 



চণ্ীপাস-বিদ্যাপতি ১০৫ 

পরে অশ্রুসিক্ত মুখে মহীগ্রভূু বলিলেন,-_স্বরূপ শ্রীরাধাগোবিন্দের 

প্রেমের রীতি শ্রীপাদ চণ্তীদীসের পদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে আর 
কুত্রাপি সেরপ দৃষ্ট হয় না। 

স্বরূপ, এই পদের প্রত্যেক কথ। এমনই ভাবে আমার হৃদয়ে প্রবেশ 

করিয়াছে, যে আমি কোনও ক্রমে আত্ম সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। 

অনুরাগ লক্ষণে রস শাস্বকারগণ যাহা যাহ? বলিয়াছেন, চণ্তীদখসের 

পদের সমক্ষে সে সকল অতি অকিঞ্চিংকর,__তাহার উপরেও অনন্ত 

ভখব-লহরী চ গ্তীদাসের প্রত্যেক বাক্যে ব্যঞ্জিত হইয়া ভাবুক হৃদয়ে ভাব- 

সমুদ্রের অনঞ্ত তরঙ্গের স্যষ্ট করিয়া দেয়। আগ্রের গিরির নিঃঅবের 

গায় শ্রীরাধার ভাবোচ্ছণীস শ্রোতমীত্রেরই হৃদয়ে জালামীলার সশর 
করে। 

আঙ্গিনার মাঝে বন্ধুয়া তিতিছে 

দেখিয়া পরাণ ফাটে । 

লক্ষ কথার উপর এই এক কথা । শ্রীমতী বলিতেছেন আমি তে। 

স্বতন্থা নই, পরাধীন, ছুক্জন গুরুজনের ভয়ে ব্যাঁধ বাণবিদ্ধ! হরিণীর স্তাঁয় 

অথবা বেড়াজালে বদ্ধ শফরীর ন্তায় আমার কোনও স্বাধীনতা নাই। 
অথচ প্রাণের আবেগে সম্কেত ন! করিয়)ও স্থির থাকিতে পারি নাই। 

এখন সঙ্কেত করিয়া তো এই দশা । বন্ধুর সাঁড়ী পাওয়! মাত্র তাহার 

নিকট গিয়া যে দীড়াইব, সে ক্ষমতাও আমার নাই! অথচ আঙিনায় 

দাঁড়াইয়া বর্ধার জলে তীর কত ক্লেশ! কিস্তৃতিনি তো আমীর জন্ত 

কৌনও ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া! মনে করেন না| একে আন্ধার রাতি 

তাহাতে আবার মেঘের ঘট1। আমার বাসনায় সন্কেত স্থলে আসিনা বন্ধুর 

কি ক্লেশ-_ইহা। সহিয়াও আমার প্রাণ আছে! আমার জীবনে ধিকৃ, 

কেবল কলঙ্কের ভয়েই তে। এত? এখন মম হইতেছে, বন্ধুর 
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লাগিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় লইর! তাঁহার চরণতলে চির জীবনের 
তরে আত্ম সমর্পণ করিব | আমাকে দেখার জন্ত যত দুঃখ, তান] তিনি 
ঢঃখ বলিয়। মনে করেন না প্রভাত স্তখ বলিয়াই মনে করেন। কেবল 

আমার দঃখেই তাহার ভ্ঃখ। এ অবস্থায় আমি কি করিয়া জীবন 
ধারণ করিব ।” 

স্বরূপ, আমি কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধরিত্তে পারিতেছি না । মনে 
হইতেছে বিরলে বসিয়া কেবলই তোমার গানের পদগুলি আবৃত্তি 
করিতে করিতে নয়ন জলে প্রাণের জালা জুড়াই । এই বলিয়! মহা প্রভূ 
অবিরল ধারায় কীদিতে লাগিলেন । রাম রাঁয় প্রভূর বহিবাঁসে তাহার 

নয়ন জল মোছাইয়! দিয়া তীহার মস্তক নিজের বক্ষে কোমল করে 

জড়াইবা ধরিলেন। মহণপ্রভৃ রাম রায়ের কোলে মাথা রাখিয়! রোদন 
করিতে লখগিলেন। 

শীরূপ বলিলেন- হাঁকুর মহাশয় এখন গাঁন থাকুক । প্রভূর এ দশা 
দেখিয়া স্ভির থাকা যান ন। শ্রীপীদ স্ব্ূপ সলিলেন-_ইহাই তো এখান- 

কার নিতা ভঃখ বা নিত্য আনন্দ । ইহা লইরণই প্রক্ত জীবন রক্ষা করেন । 
এ আত বন্ধ ভইলে জীবন-রক্ষাই তীহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। গ্ভুর 

ইহাতেই প্রীতি । সেই প্রীতি দীনের জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। এই 
যাতন। লইয়াই 'প্রভু প্রাণধারণ করেন। আমরা নীরব থাকিলে এক 

সুহূর্তও তিনি স্থির থাকিতে পারেন না । এই ভাবেই প্রভূকে লইয়' 

আমাদের দিন রজনী যাঁপন করিতে হয়| এই সকল পদ গান ন' শুনিলে 
প্রভু স্থির থাকিতে পরেন না, শুনিলেও তো এই দশা হয়। আমর! কি 

করিব, বলন। এইজন্য শ্নেহমর গোবিন্দ দীস আমাদের প্রতি সময়ে 

সময়ে ক হন, এই রূপ গান গাইতে বাঁধ। দিয়। থাকেন। কিন্তু তীহার 

প্রতি যে এক মুহুর্তও এই বিরহ জালার পদাবলী আস্বাদ-গ্রহণ ভিন্ন 
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জীবন ধারণ করিতে পারেন ন। তিনি তাহা বুঝিয়াও বোঝেন না। 

গম্ভীর মন্দিরে ইহাই এক নিত্য সন্কট | 

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, আর কথান্তরের প্রয়োজন নাই। সান্ি- 

পাঁতিক রোগীর জল তষ্ণীর ন্যায় ক্ষণতরে এই লীলাগান না শুনিলেই 
আমার প্রাণ মরুভূমির নায় শু হয়, আমি যে কিছুতেই ধৈধ্য ধরিতে 

পারিতেছি না; আবার কিছু বল। 

শ্রীপাদ স্বরূপ বলিলেন, শুন্লেন তো রূপঠাকুর! এই বলিয়া 
স্দ ধরিলেন £-- 

কানু সে জীবন জাতি প্রীণ ধন 

এ দুটি অণখির তাঁর! । 

পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলি 

নিমিখে নিমিখে হীরা ॥ 

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি 
যার মনে যেবা লয় | 

ভাবিয়! দেখি শ্তাম বধু বিনে 

আর কেহ মোর নয় ॥ 

কি আর বুঝাও ধ্রম করম 

মন স্বতন্ত্র নয়। 

কুলবতী হৈয়। পিরীতি আরতি 

আর কার জানি হয় ॥ 

যে মোর করমে লিখন আছিল 
বিধি ঘটশইল মোরে । 

তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতি 

কুল লয়ে থাক ঘরে ॥ 



৬৮" 

ভাবনিধি শ্রীশ্রীমহণ প্রভু সতততই ভাবরসে সমুদ্রের হ্তাঁয় তরক্ষারিনত 

যেই শ্রীপাদ স্বরূপ গানটা আরম্ভ করিলেন, আর অমনি মহাপ্রভু ধ্যান- 
ভ্তিমিত মহাঁষোগীর স্তায় নয়ন নিমিলিত করিয়া গান শ্রবণ করিতে 

লাগিলেন, তখন তাহার শ্ীঅঙ্গে নানা ভাবের 

লাগিল। শ্রীচরিতামূতে যে সকল সঞ্চারী ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে 

শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ বার মহাশয় মহাপ্রভুতে একটির পর একটি 

করিয়। সেই সকল ভাব-তরঙ্গ প্রতিফলিত দেখিয়া বিস্ময়ে বিভোর 

হইলেন। গান শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু বিবশ হইয়া পড়িলেন £__ 
শ্রীপাদ রাম রায়ের স্বন্ধে শ্রীমস্তক রক্ষা করিয়! প্রভূ নীরবে অশ্রপাত 

তখন শ্রীপাদ ম্বর্ূপ আবার গাইতে লাগিলেন £-- 

১। এমন পিরীতি কু দেখি নাই শুনি । 

করিতে লাগিলেন । 

চণীদাস-বিদ্যাপতি 

গুরু হরজন বলে কুবচন 

সে মোর চন্দন চুয়া | 

শ্বাম অনুরাগে এ তন্থু বেচিন্তু 

তিল তুলসী দিয়া ॥ 

পড়শী ছুজ্জন বলে কুবচন 

শাযাব সেলোক-পাড়া। 

চণ্তীদস কয় কানুর পিরীতি 

জাতি কুল শীল ছাড়া ॥ 

পরাঁণে পরাণ বাধ আপনা আপনি ॥ 

দু কৌলে ছুহু কান্দে বিচ্ছেদ ভাবিয়] | 

তিল আধ ন]! দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ 

জল বিনা মীন যেন কবহু না জীয়ে। 

মানুষে এমন প্রেম কতু না শুনিয়ে ॥ 

তরঙ্গ খেলা করিতে 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ১০৯ 

ভীন্থ কমল বলি সেহ হেন নহে। 

হিমে কমল মরে, নু সুখে রহে ॥ 

চাঁতক জলদ কাহি, সে নহে তুলনা । 

সমর না হস্লে সেহ না দেয় এক কণা ॥ 

কুস্থমে মধূপে কাহ সেহ নহে তুল। / 

না এলে ভ্রমরা আপনি ন! যায় ফুল ॥ 
[ক ছার ৯কোঁর চাদ ছ সম নহে ॥ ? 
ত্রিভুবনে হেন নাই চত্তীদাস কহে ॥ 

»| এমন পিরীতি কতু দেখি নাই শুনি। 

নিমিখে মানয়ে ুগ কোলে দূর মানি ॥ 

সন্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা। 

মুখ ফিরাইলে তাঁর ভয়ে কীপে গা ॥ 
এক তনু হয়ে মোরা রজনী গোডাই। 

সখের সাগরে ডুব অবধি না পাই ॥ 

রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ীয়। 

দেহ ছডি মোর প্রাণ যেন চলি যায় ॥ 

সে কথা বাঁলতে সই বিদরে পরাণ । 

চণ্তীদাস কহে সই অব পরমাণ ॥ 

মহণপ্রভু ধীরে ধারে মস্তক তুলিয়া বলিলেন, স্বরূপ, চত্তীদীসের পদ- 
উক্তি সিদ্ধান্তের সাঁর। “মানুষে এমন প্রেম কতু ন শুনিয়ে |” মানুষের 

প্রেম যত উচ্চতম ভউক শা কেন, কিন্ত এমন ভাবটা আর কোথাও 

নাই 
অকৈতব কুষ্ঙ প্রেম যেন জান্বুনদ হেম 

সেই প্রেম। নূলোকে না হয়। 



১১৩ চণ্ীদাস-াব্দ্যাপাত 

ষদি হয় তাঁর যোগ না হয় তার বিয়োগ 

বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥ 

এই আদর্শ-উদসন! দেখিয়াই প্রেমভক্তির উপাসনা প্রবর্তিত হয় । 

শরীবপ, এই মহা! ভাবমর প্রেমের কথাই আমি তোমায় বলিয়াছি, রায় 
মহাশয়ের শ্রীমুখে এই আদশ প্রেমের কথাই গুনিয়াছি। শ্রীরুষ্ণের 

একাস্ত প্রিরজনের হৃদরই এই ভাবের আধষ্ঠান-ক্ষেত্র ! তীহীদের 

মধ্যেই ইহার নিতা প্রকাশ । শুদ্ধ জীবের ইহাই স্বরূপ । কিন্তু 

অবিদ্ঠাকৃত জীবে ইহার প্রাকট্য নাই, ভবে কৃঞ্ণ ও কৃষ্ণচভক্ত কৃপীয় 

সাধনবশে শুদ্ধ চিন্তে এই নিত্য ভাবের উদয় হয়। স্বরূপ, চত্তীদাসের 

পদে শ্রীখীরাধাগোবিন্দের লীলা বর্ণন অফুরন্ত খলিয়! মনে হয় । তীহার 

পদাবলী অনন্ত ভীব-রসের অফুরন্ত ভাগার। 

স্বরূপ বলিলেন, ষথার্থ বটে, প্রভো । শ্রীমতীর বিপ্রলব্ধা অবস্থার 

একটি পদ মনে পড়িল, এই শুন্ন £-- 

ছকাঁণ পাতিয়। ছিল এতক্ষণ 

বধু পথ পাঁনে চাই । 

পরভাত নিশি দেখিয়। অমনি 

চমকি উঠিল রাই ॥ 

পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির 

সখীরে কহিছে ধনী ॥ 

বাহির হইয়া দেখলে! সজনী 

বধুর শব্দ শুনি ॥ 

পুন কহে রাই না আসিল বধু 

মরমে বহল ব্যথা। 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি ১১১ 

কি বুদ্ধি করিব পাষাণে পড়িয়া 

ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ 

ফুলের এ ডাল! ফুলের এ মালা 

সেজ বিছ্বাইয়া ফুলে । 

সব হৈল বাসি আর কেন সই 
ভাঁগা লো যমুনা জলে ॥ 

কুম্কুম কন্তরী চুবক চন্দন 

লাগিছে গরল হেন। 

তাম্বল বিরস ফুল হার ফণী 

দংঁশছে হৃদয় যেন ॥ 

সকল লইয়! যমুনায় ডার 

আর তো না যায় দেখা। 

ললাট সিন্দুর মুছি কর দূর 

নয়ানের কাজল রেখা ॥ 

আর না রাখিব এ ছার পরাণ 

নাযাব লোকের মাঝে ॥ 

স্থির হও রাই চলু চণ্ডীদাস 

আনিতে নিঠুর-রাজে ॥ 

মহাপ্রভু বলিলেন, প্রীণের স্বরূপ, শীরাধাপ্রেমের কি ভীষণ মর্পদাস্থী 
ভাব ! আমি যে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। এতো চণ্ীদাসের 

রচনা নয়-_এ যেন স্বয়ং শ্রীমতীরই শ্রীমুখের জালাময়ী উক্তি 

স্টাম-বিরছে বিপ্রলব্ধা শ্রীমতীর এই মন্র্দীহি বাণী শুনিয়া জগতে এমন 

পাষণ্ড কে আছে যেস্থির থাকিতে পারে। কেবল নিঠুরকে দেখার 

আশীয় তাহার পথপানে চেয়ে থাকা আর প্রতি মুহূর্ত যুগের স্যায় মনে 



১৬২ চণ্ডীদাস-বিষ্ঞাপতি 

করা-এইরূপে আসার আশীয় সার! রজনী শ্রীমতী কত কল্পন। জল্পন। 

করিয়া নিশি বাপন করিতে ছিলেন! ফুলের মালা গীথিলেন, তীহাকে 

পরাইবেন বলিয়াঁ_-ফুলের শব্যা করিলেন, কুম্ৃম শব্যায় তাহাকে 

শোৌয়াইয়। সেবা করিবেন বাঁলয়া--হায় হায় নিশি প্রভাত হইয়া! গেল, 

তরুণ অরুণ কিরণে পাখী সকল জীগিয়া উঠিল, ব্রজকুঞ্জের পাতায় 

পাতীয় ট্পটাপ শবে শিশির পড়িতে লীগিল--প্রত্যেক কোমল শব্দেই 

তিনি শ্ঠীমস্ন্দরের 'আগমনের আশা করিতেডিলেন, কন্ক তিনি 

'আসিলেন না-সকল আশাই বিফল হইয়া গেল-ষদ্বে তোলা প্রত্যেক 

ফুলই যেন তীহার জদয়ে শেলের মত যাতনা দিতে লাগিল । এই বপ 
আশাভঙ্গে শ্রীমতীর অন্তরের যাতনা! তিনি নিজেই যেন শ্রীপাদ চণ্তী- 

দীসের শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়ীভেন । স্বরূপ, তোমার কণ্েও তাহারই আবি- 

ভাব। স্বরূপ, শীরাধার বিপ্রলন্ধ' অবস্থা শুনিয়া আমাতে আর আমি নাই। 

কি সর্বনাশ ৫ এই কিস্তজদের কাঁজ-ায় হান একি হইল--এই 

বলিয়া মহাপ্রভু মুর্চিত হইয়া ভূমিতে ঢলিয়া৷ পড়িলেন। রাম বায় 
আপন কোলে তীহার শ্রীমস্তক রক্ষা করিলেন, স্বরূপ ব্জন করিতে 

লাগিলেন; শ্রীরূপ, স্তম্ভিত চইয়া চরণ লে বসিয়া শ্রীচরণে হা 

বুলাইতে লাগিলেন ! 
স্বূপের গান-শ্রবণে শ্রীশ্রীমনণপ্রভৃর ভাব-তরঙ্গ সমুচ্ছসিত হইয়া 

যেরূপ দশ। উপস্থিত হয়, তাহাতে গান বন্ধ রাখাই ভাল: কিন্তু তাহা 

হইবার উপীয় নাই । এই অবস্থার পরক্ষণেই শীমন্মহাপ্রভু বলিলেন__ 

স্বরূপ, তারপরে তারপরে ? 

স্বরূপ কর জোড় করিয়া বলিলেন দয়াময় একটুকু বিশ্রাম করুন । 

আপনার অবস্থা দেখিয়! আমরা স্কির থীকিতে পারি না। বিশেষতঃ 

আপনার স্সেহময় গোবিন্দদাস 'আমারের প্রতি ইহাতে বড় রুষ্ট হন। 



চণীদাস-বিদ্যাপতি ১১৩ 

হইবারই কথী। আপনাকে স্ুস্থির দেখিলেই গম্ভীরার সেবকগণের 

আনন্দ । ভাবে ভাবে ভীবশীবল্যে আপনার হৃদয় যখন বিক্ষু্ধ হয় 

তাহা দেখা আমাদের পক্ষে প্রীতিজনক হয় না, প্রত্যুত ক্লেশজনকই 
হইয়া উঠে। 

প্রভু বলিলেন স্বরূপ, তৌমরা এ অবস্থায় আমাঁকে ষে স্থির দেখিতে 

পাঁও তাহা প্ররুত স্থিরতা নহে-_তখন বাহ্ দৃষ্টিতে স্থির দেখিলেও 

আমার হৃদয় কার্ধ্যতঃ অত্যন্ত অধীর থাকে ; তাহা অপেক্ষা বরং লীলা 

গান শ্রবণে আমি আনন্দে থাকি | যাতনা হইলেও উহাতে আনন্দ 

আছে । তুমি নীরব থাকিও না। তুমি ও রাম রায় নীরব থাঁকিলে 
আমি আমার হৃদয় ক্ষেত্রকে শ্মশীনের শ্তায় শূম্ত মনে করি। তুষি 

নীরব থাকিও না। 
তখন শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর হৃদয়ে অন্ত ভাব আনয়নের জন্ত খগ্ডিতাঁর 

পদ গাইতে লাগিলেন চন্দ্রীবলীর কুপ্ত হইতে প্রভাতে শাম সুন্দর 

শ্রীরাধার কুঞ্জে উপনীত হইলেন। তীহার শ্ীমুখ মণ্ডল নিরী 

ক্ষণ করিয়! শ্রীরাধার হুঃখের ও ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি 

ৰলিতেছেন-- 
চু'ইওন! ছু'ইওন। বন্ধু ওইখানে থাক । 
মুকুর লইয়! চাদ মুখ খানি দেখ ॥ 

নয়ানের কাজর বদনে লেগেছে 

কালর উপরে কাল। 

প্রভাতে উঠিয়1 ওমুখ দেখিলাম 

দিন যাবে আজ ভাল ॥ 

অধরের তাঘ্ুল বয়ানে লেগেছে 

ঘুমে চুনু ঢুবু আখি। 



১১৪ চণ্ডীদাস-িদ্যাপতি 

আম! পানে চাও ফিবিয়। দীড়াও 

নয়ন ভবিয়! দেখি ॥ 

টাচর কেশের চিকণ চূড়া 

সে কেনে বুকের মাঝে ॥ 

সিন্দুরের দাঁগ আছে অর্ধ গায় 
মোরা হলে মরি লাজে ॥ 

নীল কমল ঝামর হয়েছে 

মলিন হয়েছে দেহ ॥ 

কেন রসবতী পেয়ে সুধানিধি 

নিঙ্গরি লয়েছে সেহ ॥ 

কুটাল নয়নে কহিছে সুন্দরী 

অধিক করিয়! তোড়া | 

কহে চণ্তীদীস আপন স্বভাব 

ছঁড়িতে না পারে চোরা ॥ 

গান শুনিয়া মহাপ্রভু হীসিয়। বলিলেন, রামরায়, শ্রীমতী ঠিক কথাই 

বলিয়াছেন | শ্বরূপ, তার পর ?” স্বরূপ গাইলেন-_ 

এস এ বন্ধু করুণার সিন্ধু 

রজনী গোয়ালে ভালে । 

রসিক! রমণী পেয়ে গুণমপি 
ভাল তে স্খেতে ছিলে ॥ 

নয়ানে কাজর কপালে সিন্দুর 

ক্ষত বিক্ষত হে হিয়!। 

আখি ঢরঢর পড়ি নীলাম্বর 
হরি এলে হর সাজিয়া ॥ 



চণ্তীদাস-বিগ্যাপতি ১১৫ 

ধিক ধিক নারী পর-আশা ধরি 
কি বলিব বিধি তোরে 

এমত কপট লম্পট-শঠ 

হাতেতে সপিলি মোরে ॥ 

কীিয়। যামিনী পোহালেম আমি 

তুমি তো স্থখেতে ছিলে । 
রতি চিত্র সব দেখায়ে মাধব 

প্রভাতে দেখাতে এলে ॥ 

এ মিনতি রাখ এঁ খানে থাক 

আল্িনাতে নাহি এস। 

ছুইলে তোমারে ধরমে 'আমাণে 

ন। করিবে গো পরশ ॥ 

লোক মুখে কত শুনিতাম ষত 

প্রতীত হলো হে সব। 

চণাদাস কয় নাগর দয়াময় 

এতে! দয়ার স্বভাব ॥ 

প্রভূ বলিলেন, এত টিটকান্নী গুনিয়! শঠ লম্পট বৃষ্টমশিরোমশি কি 

বলিলেন স্বরূপ ? 

স্বরূপ গাইলেন $-_ 
গুন শুন সুন্দরী শামাঁর যে রীতি । 

কহিতে গ্রতীতভ নহে জগতে বিদিত | 

তুমি না মানিবে তা আমি ভাল জানি । 

এতেক না কহ ধনী অসম্ভব বাণী ॥ 



১১৬ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

সঙ্গত কহিলে ভাল শুনিতে হয় নুখ। 

অসঙ্গত কহিণে গুনিতে পাই ছুখ॥ 

মিছ। কথার কত পাপ জানত আপনি । 

জানিয়া না জানে সেই অধম পাপিলী ॥ 

পরে পরিবাদ দিলে ধরম সবে কেনে । 

তাহণর এমন রীত হইবে কেমনে ॥ 

চণ্ডীদাস বলে যদি মিছা! বলে থাকে । 

সেই লে ডুবিবে পাপে তোমার কিবা যাবে ॥ 

প্রভু বলিলেন_-ধাষ্টীমির চুড়স্ত বটে। রুসসাগর নাগরের চাতুর্যময় 

বাক্যে বিদগ্চাশিরোমণি শ্রীবৃন্দাবনেম্বরী অবন্তই নীরব ছিলেন না। 

রিমি কি বলিলেন ? 

স্বরূপ বলিলেন-__-ইহার উপযুক্ত উত্তরই নাগররাজ শুনিতে পাইলেন। 
শ্রীযতী ভ্রুভঙ্গী ও তর্জনি উত্তোলন করিয়া বলিলেন :-_- 

ভাল ভাল ভাল কালিয়া! নাগর 

শনখলে ধরম কথ!। 

পরের ত্বমণী মালে যখন 

ধন্পম আছিল কোথা ॥ ' 

চোরের যুখেতে ধরুম কাহিনী 

শুনিতে পায় যে হালি । 

পাপ পুণ্য জান তোঘার যতেক্ক 
জানয়ে বরজবাসী ॥ 

চলিবার তরে দাও উপদেশ 

পাথর চাপিয়। পিঠে । 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ১১% 

বুকেতে মারিয়ে চাবুকের ঘা 

তাহাতে মুনের ছিটে ॥ 

আর না দেখিব ও কাল মুখ 

এখানে রহিলে কেনে । 

যাও চলি যথা মনের মানুষ 

যেখানে পরাণ টখনে ॥ 

কেন দীড়াইয়া প'পিনীর কাছে 

পাঁপেতে ডুবিবে পাছে । 

কহে চণ্ীদাস যাও চলি যথা 

ধরমের থলী আছে ॥ 

মহাপ্রভু বলিলেন--শ্রীমতী ঠিক উত্তরই দিয়াছেন। ইহার পরে 

শ্টামঠাদ কি বলিলেন? স্বরূপ বলিলেন, আর কি বলিবেন, শঠের 

যেমন কথ! তেমনই বলিলেন-__বলিলেন, ওগো ধনি মিছে কেন এত 

অপমান কর। তুমি ক্রোধে এতই অধীরা হইয়াছ যে ভাল করিয়া 

“কিছুই দেখিতেছ ন1। আমি ধাশী পরশ করিয়। শপথ করিয়। বলিতেছি 

তোমা! ভিন্ন আমি কিছুই জ্বানি না। আমার কপালে ফাঁগুর বিন্দু 

দেখিয়া! তুমি সিন্দুর মনে করিতেছ, তোমার জন্য ব্যাকুল হইয়া পথ অপথ 

ন! দেখিয়া কণ্টকের বন দিয়া তাড়ীতাড়ি আসিতেছিলাম, তাহাতেই 

বাক্ষে অচর লাগিয়াছে। তুমি বলিতেছ উহণ কঙ্ছণের দাগ? এইকি 

ঠিক দেখা 1” এই বলিয়া শ্ঠামনুন্দর শ্রীরাধীর সন্মখ হইতে সরিয়। 

গেলেন। আর যেন অমনি প্রেমমরী শ্রীরুষ্ভাবিনী তাহাকে না 

দেখিয়া কীদিতে লাগিলেন । 

দ্বারে ললিতার লঙ্গে দেখ! হইল । ললিতাঁও ছণড়িবার পাত্রী নহেন 

তিনি চোখা চোখ কথায় ধষ্ট-শ্িরোষণিকে ভালরূপেই শিক্ষা দিলেন। 



১১৮ চঙীদশল-বিদ্যাপতি 

প্রভু বলিঙ্গেন, ভাল কথা,_চতুযা ললিতা কি বলিলেন ? তখন স্বরূপ 
গণইলেন ১, 

ললিতা কহয়ে শুনহে হরি। 

দেখে শুনে আর রহিতে নারি ॥ 

শুন শুন ওতে রসিক রাজ। 

এই কি তোমার উচিত কাজ ॥ 

উচিত কহিতে কাহার ডর। 

কিবা বা সে আপন কিবা সে পর ॥ 

শিশুকাল হৈতে স্বভাব চুরি | 
সেকি পারে রৈতে ধৈরজ ধরি ॥ 

এক ঘরে যদি না পৌঁষে তায়। 

ঘরে ঘরে ফিরে, পায় বা না পায় ॥ 

সোৌণা লোহা? তীম পিতল কি বাছে। 

চোরের কি কখন নিবৃত্তি আছে ॥ 

দ্বিজ চণ্ডীদীস এ রস কয়। 

চোরের মনগ্তদ্ধি কখনো! নয় ॥ 

'ললিতাঁর স্পষ্ট কথা শুনিয়া মহাঁপ্রতৃ হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন 

স্বরূপ, গোপীদের এই ভৎসন' শুনিয়া শ্রীকষষ্জের য়ে আমন্দ, ব্রাহ্মণদের 
মুখে বৈদিক স্তুতিতে শ্রীগোঁপীবল্পভের ইহার কোটি অংশের এক অংশ 
আনন্দও হগ্ব নাঁ। শ্রীপাদ বিব্বমঙ্গল যথার্থই বলিয়াছেন £- 

গোপালাজিরকর্দমে বিহরসে বিপ্রাধরে লঙ্জসে 

ক্রষে গে।ধনহঙ্কতৈঃ স্ততিশতৈ: মৌনং বিধৎসে সতাম্ 

দহ্যং গোকুল পুংশ্চলীধু কুরুষে স্বাম্যং ন দাস্তাত্বনাম্ 
জ্ঞাতং কৃষ্ণ তবাঙ্ধি, যুগলং প্রেমাচলং মঞ্জুলম্। 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ১১৯ 

হে কৃষ্ণ, তোমার মনৌরম পাদপদ্য্গল যে প্রেমেই বশীভূত, তাহা 
এক প্রকার জানাই আছে। শ্রীব্রজধামে গোয়ালাদের কর্দমপূর্ণ আঙ্গিনায় 
তুমি মহানন্দে বিরাজ কর, অথচ বৈদিক কর্মমিরত অতি পবিত্র 

যজ্ঞস্থলে আমন্ত্রণ করিযাও যাজ্জিক ত্রীক্গণগণ তোমাকে প্রাপ্ত হন না ? 

গোষ্ঠে ধেন্ুগণের হ্থাম্বীরবে তুমি প্রতি হুস্কারে গো্টস্থলী মুখরিত করিয়া 

(তোল কিন্ত বিপ্রগণ শত শত স্ততিতে যখন ভোমার ক্তব করেন, তখন 

গ্রন্তিদীনে তোমীর মুখের একটা সাঁডাও শুনিতে পীওয়া যায় না। 

সংযতআত্মা যোগিগণের উপরে প্রস্থত্ব করিভেও তোমীর আগ্রহ 

দেখিতে পাই নী, অথচ গেকুলের কুলটা বালাদের দাসত্ব করিতে 

তোমার পুর্ণ উৎসাহ ও উগ্ভম । ইহা হইডেই বুঝিতে পারা বায় ষে তুমি 

কেবল প্রেমেরই বশীভূত । 
শ্রীভগবানের উক্তি এই যে £-- 

আমাকে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন। 
আমি প্রেম-বশ ; তার না! হই অধীন ॥ 

অথবা-- 
প্রেমণ্বশ আমি তার নাহই অধীন ॥ * 

+ কিন্তু কোন কোন শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে এই পংক্তির মে পাঠ 
আছে তাহা এই £-- 

তার প্রেমে বশ আমি না! হই অধীন | 

এই পাঠে সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে অর্থবৌধ কঠিন হইয়। 

দাড়ায় | “তার” এই পদ্দের পরে কেবল ভ্যাস (--- এই চিহ্ব দিলে 

প্ররু্ত অর্থ উপলব্ধি হইতে পারে। তার--(প্রেমেবশ আমি )-- 

না হই অধীন। অর্থাৎ প্রেম-বশ আমি তার অধীন হই নাঁ-কেনন 
প্রেমাধীন হওয়াই আমার শ্বভাব। 



১২০ চণ্তীদাস-বিস্তাপতি 

শ্রীমন্মহী প্রভু আরও বলিলেন, স্বরূপ শ্রীল বিহ্বঙ্গলের আরও একটি, 

পছ্ধে এইভাঁষের কথা আছে যথা £-- 
যা শেখরে শ্রুতিগিরাং হৃদি যৌগভাজাং 
পাদাঘুজে চ সুলভ ব্রজনুন্দরীণীম্ 

সা কীপি সর্বজগতামভিরাম সীমা 
কীমায় নে! ভবতু গোঁপকিণোর মুক্তি; 

শ্রুতিবাক্য সমুহের সমুচ্চ শেখরে | 

ধাশী জ্ঞীনী যোগীদের হৃদয়-মাধাঁরে ॥ 

খুঁজিলেও নাহি মিলে যাহার চরণ । 
গেণপীদ্র পদে পাবে তার দরশন ॥ 

সব্ব জগতের যাহা অভিরাম সীমা | 

প্রেমভক্তি দিন সেই গোপাল-প্রতিমা | 

'শতঃপরে মহাপ্রভু বলিলেন, শ্রীরপ এখন মানের পদ শুনিবার 

বাঁসনাই স্বাভাবিক ' কি বল তুমি? শ্রীবপ করযোড়ে বলিলেন 

আজ্ঞা ইণ প্রভো! | শ্রীপাদস্বরূপ ঠাকুরের কৃপা হইলেই হয়। মহাপ্রভু 

হাসিয়া বলিলেন, স্বরূপের কপার কথা বলিতেছ, স্বরূপ আমার প্রতি 

চিরাদনঈ কুপালু। যে দিন স্বরূপ আমাকে মনে করিয়া বিশ্বেশ্বরের ধাম 

কাশী হইতে এখানে আসিলেন সেই দিন হইতেই এই কুটার আনন্দের 
নিত্য নিকেতন হইয়া উঠিল। অন্ধ এক চক্ষু পাইলেই আনন্দিত হয় 
ইহুণর উপরে সে যদি ছুই চক্ষু পায়, তবে কি তাহার আনন্দের অবধি 

থাকে 1 তাই স্বরূপকে পাইয়া আমি বলিয়াছিলাম-_- 

তুমি যে আসিবে তাহা পূর্বেই জানিল। 

ভীল হলো,__অন্ধ যেন দ্বই নেত্র পাইল ॥ 
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ফলত: আমার এই অবস্থায় রামরায় ও স্বরূপ আমার জীবন রক্ষক 

রামানন্দের কৃষ্ণ কথায় এবং স্বরূপের লীলাগানে আমি কোন প্রকারে 
প্রাণ ধারণ করি। 

আমর! বিপ্রলন্ধা! সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিয়াছি। বিপ্রল্ধার পরে 
খগ্ডিতার পদও শুনিলীম। খণ্ডিতার পরে মানই ্বাভাবিক। স্বরূপ 
এখন মানের একটি পদ শুনিতে সাধ হইতেছে। স্বরূপ তখন যে পদ 

ধরিলেন,_-তাহা' শ্রীরাধার উক্তি। শ্রীরাধা কৃষ্ণের ব্যবহারে মন্্াস্তিক 

যাঁতন পাইয়! বলিতেছেন £-_ 

উহার নাম করো! না, নামে মোর নাহি কাজ । 
উনি করেছেন ধর্মনিষ্ট ভূবন ভরি লাজ ॥ 
উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু। 

উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়? ভূরু॥ 
এনে চন্ত্র হাতে দিলেন যখন ছিল উহার কাজ। 

এখন উহার অনেক হলো, আমর! পেলাম লীজ ॥ 

কহে বড়, চণ্তীদীস বাশুলী আদেশে । 

উহার সনে লেহ করি এই হলো শেষ ॥ 

গান শুনিয়। মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, প্রকৃত দুঃখের কথাই 
ৰটে। শ্রীমতীর ধর্্মনাশের মূল উনিই বটেন। কেবল যে শ্রীমতীর 

ধন্ম নষ্ট করিয়াছেন তাহা নহে । ধর্্মনাশ করাই উহার উপদেশ ও 

কাধ্য। উনি স্বয়ং উহীর প্রিয়সখা অজ্জুনকে বলিয়াছেন__ 
সর্ধধন্মান্ পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি মা শুচঃ | 

সর্ধব ধর্ম পরিত্যাগ করাইয়া উহার পদাস্তিকে টানিয়া আনাই উহার 
কাধ্য | দেহ ধর্ম, ইন্দ্রিয় ধর্ম, প্রাণের ধর্ম, মনের ধন্ম, বুদ্ধির ধর্শ, 
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জানের ধর্ম, লোক ধর্ম, সমাজ ধর্ম, বেদ ধর্ম, সতী ধর্ম, সকল ছাড়াইয়া 

বল উহার দিকে চেয়ে থাকাই উহার উপদেশ । উনি সংসারে গাহস্থা 

প্রতি কোন ধর্মেই জীবকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। উহার 

আকর্ষণে ব্রজবালাগণ দেহ ধর্ম, লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম লঙ্জী প্রভৃতি তাঁগ 

করিয়া উহাতে আত্ম বিসঞ্জন করিলেন | শ্রীমতী যথার্থই বলিয়াছেন 

ষে উনি প্রক্কতপক্ষেই ধর্মনাশ!। উহার ভ্রভঙ্গী মাত্রেই সর্ধ্ধন্্ম পরি- 

ত্যাগ করিয়া জীবগণ সকল ভূলিয়৷ উহার শ্রীচরণে আকৃষ্ট হয়, কুল 

ত্তাগ করিয়া অকুলে আম্মবিসঙ্জন করে। ধর্মে ও প্রেমভক্তিতে অনেক 

প্রভেদ | ধর্ম,দাধনার প্রথম সোপান । ধর্ম দ্বারা চিত্ব-শুদ্ধি হয়, চিন্ব- 

গুদ্ধির পরে নিশ্মল ব্রন্জ্ঞ।ন উপজাত হয় তখন বিষয় বাসনা সকল বিনষ্ট 

হইয়! যায় । তাঁহার পরে প্রেমভক্তির উদয় হয়। উনি গীতায় নিজ 
মুখে এইবূপই বলিয়াছেন ১ 

বহ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভৃতেষু মদ্ুক্তিং লভতে পরাম্ ॥ 

ধর্ম-জিজ্ঞাসীর পরেই ত্রন্ম-জিজ্ঞাসা, ত্রন্ম জিজ্জীসীর পরে আনন্দ- 

জিজ্ঞাসা_-এই আনন্দ-জিজ্ঞীসার পরেই--পিরীতি জিজ্ঞীসী। সুতরাং 

সর্বশেষে চত্তীদাস ঠাকুরের শরীত্রীরাধীরাণীর ভাবপ্রবাহ 1 

এই মান কেবল প্রেম প্রবাহেরই ভাবান্তর। প্রেমই অবস্থা বিশেষে 

মানে পরিণত হয়। যেখানে প্রেম বেশী সেখানে কথায় কথায় মীন। 

প্রেম গাঢ় হইলেই যান ঘটে | মান সন্বস্কে তোমার মুখে বছুবীর পদগান 
শ্রবণ করিয়াছি । এখন শ্যামন্ুন্ববু মানভঙ্গের জন্য কি উপীয় করিলেন, 
ততসঘ্বন্ধে একটি পদ শুনাও। স্বরূপ পদ ধরিলেন :-_- 

না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর। 

বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর ॥ 
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শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী | 

আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী ॥ 

চুড়াধরা তেয়াগিয় কাচুলী পড়িল। 

নাপিতিনী বেশ ধরি নাগর দাড়াল ॥ 

জয়রাধে শ্রীরবাধে বলি করিল গমন। 

রাইয়ের মন্দির আসি দিল দরশন ॥ 

ফি লাগি ধূলীয় পড়ে বিনোদিনী রাই। 
এস এস তুয়! পদে যাঁবক পড়াই ॥ 

চরণ মুকুরে গ্রাম নিজ মুখ দেখে | 

যাঁবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে ॥ 

সচকিত হয়ে ধনী চরণ পানে চাঁয়। 

আচন্ছিতে শ্তাম অঙ্গের গন্ধ কেন পায় ॥ 

ঈলিতে কহিলা তখন বিশাখা সুন্দরী | 

নাপিতিনী নহে-তোমার নাগর বংশীধারী ॥ 

বানু পসারিয়! নীগর রাই নিল কোলে। 

আর না করিবে মান চণ্ডীদাঁস বলে ॥ 

মহাপ্রভু বলিলেন এ অতি উত্তম উপায়। মান ভাঙ্গিবার এ কৌশল 

সর্বাপেক্ষা উত্তম | গীতগোবিন্দে শ্ঠামসুন্দর স্পষ্ট কথায় শ্রীমতীর উদার 

পাদবল্লব মন্তকে ধারণের প্রার্থনা করিয়াছিলেন কিন্তু কবি চণ্ীদাস 

অতি ন্ুচারু কৌশলে নাগরকে পীয্ষে ধরাইয়া মান ভাঙ্গিলেন--এ রস 

অতি চমতকার । এভাবের তুলনা! নাই । ইহাতে আরও সৌন্দধ্য এই যে 

শ্রীমতীর অলক্ত-রঞ্রিত শ্রীচরণের ধারে ধারে রসময় প্রেমময় শ্যামসুন্দর 

নিজের নাম লিখিয়। দিয়া চিরদিনের তরে শ্রীমতীয় চরণদাসত্বের দলিল 
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লিখিয়া দিলেন। এই চমতকার সৌন্দর্যময় প্রেম-ভীবরসের তুলন। হয় না 
---অতি সুনদর-_অতি মধুর__অতি চমৎকার । 

এইরপে শ্রীমতীর হুর্জয় মান প্রশমিত হইল। তৎপরে স্বরূপ আবার 
শ্রীমতীর উত্তিতে মিলন-আনন্দের পদ ধরিলেন £-_ 

ছি ছি দারুণ মানের লাগিয়া 

বন্ধুরে হারায়ে ছিলীম | 

শ্রীম সুন্দর রূপ মনোহর 

দেখিয়া পরাণ পেলাম ॥ 

সই জুড়ীইল মোর হিয়। 

শ্রাম অঙ্গের শীতল পবন 

তীহার পরশ পাইঞ1 ॥ 

তোরা সখীগণ করহ সিনান 

আসিয়া বমুনার নীরে | 

আমার বন্ধুর যত অমঙ্গল 

সকল যাঁউক দুরে ॥ 

শীমধু মঙ্গলে আনহে সকলে 
তুঞ্জাও পাঁয়স দি। 

বন্ধুর বাখীনে দেহ নানা দানে 

আমারে সদয় বাঁধ ॥ 

কহে চণ্তীদাস শুনহে নাঁগর 

এমন উচিত নয়। 

মা দেখিলে যুগ শতেক মীনয় 

ইথে কি পরাণ রয় ॥ 

এই মিলনের পদ শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইলেন এবং শ্রীস্রীরাধা 
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গোবিন্দের জয় দিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন । শ্রীরূপ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে 
প্রণত হইলেন, তৎপরে শ্ররামরায়ের ও শ্রীপাদ স্বরূপের চরণধূলি মাথায় 
লইয়া ধ্যানমগ্নের স্তায় মহা প্রতুর শ্রচরণ দর্শন করিতে লাগিলেন । 

আক্ষেপ অনুরাগ 
বেদাস্তীরা বলেন মায়ার ছুই শক্তি--আবরিকা ও আক্ষেপিক। 

অবিগ্তা বা মায়া, আবরিক? শক্তি দ্বারা আত্মার প্রকুত স্বরূপ সংগোপন 

করে এবং বিক্ষেপিক' শক্তি দ্বারা অনাত্ম বস্ততে আত্মজ্ঞান ঘটাম্ন। 
সকল শ্রেণীর বেদান্তীরাই ইহা স্বীকার করেন। শ্ররীস্রীকষ্ণচৈতন্য মহা- 
প্রত্ুর শ্রীচরণাশ্রিত বেদাস্তীরাও এই সিদ্ধান্ত মানেন। প্রকৃত মতভেদ 

হয়-_জীবের স্বরূপবিচার লইয়া । মায়াবাদীরা বলেন জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অপর 

কিছুই নহেন। কিন্তু বৈষব বেদীন্তীরা বলেন জীব বি নহে--অথু। 

জীব এক নহে--অনেক | শ্রীচরিতামৃত পাঠে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ জীবতত্ব 

সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পান। জীব যে অণু ও অনেক 

ইহা, সর্ব্ব বৈষ্ণব সম্প্রদীয়েরই গ্রাহ। পরমাত্াসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীব 
গোস্বামি মহোদয় বলেন জীব পরমাস্রার অংশ; স্যর সহিত তাহার 
রশ্মি সমুহের যে সম্বন্ধ, পরমীতআ্মার সহিত জীবগণের সেই সম্বন্ধ । 

পরমাত্সা চিৎসিন্ধু__জীব চিদ্বিন্দু; পরমাত্মা! প্রেমসিন্ধু-“জীব প্রেমবিন্দু | 

প্রেমসিন্কুর সহিত প্রেম-বিন্ুর মিলন-প্রয়াস স্বাভাবিক | জীবের বিশ্তদ্ধ 
অবস্থার ইহাই আকাজ্ক। | অবিগ্ভার আবরিক ও বিক্ষেপিক! শক্তি 
হইতে বিষুক্ত হওয়ীর সঙ্গে সঙ্গেই জীবের এই আকাজ্জ স্পষ্টতঃই পরি- 
লক্ষিত হয়। গোপীভাবে এই তথ্য পরিস্ফুট হুয়। মহাঁজনগণের মাধুর্য্য- 

রসের পদাবলীতে এই ভাবের অভিব্যক্তি পরিদৃষ্ট হয়। এই সরস সুন্দর 



১২৬ চগ্ীদাস-বিদ্যাপাত 

সমুজ্জল সুমধুর বিশুদ্ধ জীবস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রাঁখিয়াই গেপীভাবের 
আনুগতোো মানুষের উদ্টীসনার লক্ষ্য স্থিরীরূত হয়। বঙ্গীয় গোস্বীমি 
বৈষ্ণৰাচার্যাগণ এই ভাব-বস-প্রকর্ষ অনুসরণ করিয়াই গৌপীভাব-রসীমৃত- 

রহরীর কলকল্লোলে নিমগ্ন হন | শ্রীনগৌরগম্ভীরা-মন্দিরে ইহীরই উচ্চতম 
আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে । শ্রীমন্মহী'প্রভু-শ্রীকুষ্চচৈতন্য ও শ্রীপাদ বায় 

রামানন্দ প্রভৃতি শ্রোতা এবং মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ গান্ধর্ববিদ্যা- 

বিশীরদ রসবেদান্ত-পারদর্শী যতীন্দ্রচুড়ীমণি শ্রীপাদম্বরূপ-দীমোদ 
শ্রীশ্রীবাধ'গোবিন্দ-লীলারসময় পদাবলী-গায়ক | আমরা শ্রীশ্রীগৌর 

গোবিন্দের সেই রসময়-গন্ভীরা লীলায় লীলাগান-রসাস্বাদনের বিন্দুমীত্র 

শ্বরণীর্থ নীলাচলে ব্রজমাধুরীর ধারায় এই ক্ষুদ্র গ্রস্থেও যৎকিঞ্চিং প্রয়া 
পাইয়াছি | 

এই পুক্তিকীয় সর্বত্র কোন ক্রমে স্থির রাখিতে পারি নাই। চিন্তের 

আবেগে যখন যে পদটাতে চিত্ত আক্ষ্ট হইয়াছে সেই পদটারই আলোচন' 
করিয়াছি। এখন আক্ষেপানুরাগের করেকটা পদের আস্বাদনের প্রয়াদ 

পাইতেছি। ইহার ছুই একটা পদ পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে 
আক্ষেপানুরাগের পদেও জালামালার নিদীরুণ আতিশয্যই অনুভূত হয় 

বিশেষতঃ শ্রীপাদ চণ্ডীদদাসঠাকুরের এই বিষরক পদগুলি অতি প্রগা 

ভাবরসাত্মক এবং সর্বদাই চির নৃনবৎ প্রতিভাত হয়| 
মনে প্রাণে জ্ঞানে ভাবে বুদ্ধিতে অবশেষে আত্মার আত্মায় এক 

করিয়। তোলাই প্রক্কত প্রেমের কার্ধা|। আরও শুনুন £-- 

কি মোহিনী জান বন্ধু দি মোহিনী জান। 

অবলার প্রীণ নিতে নাহি তোম। হেন ॥ 

বাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। 
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥ 



চণ্তীদাস-বিদ্যাপতি ১২৭ 

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈম্ ঘর। 

পর কৈমু আপন, আপন কৈনু পর ॥ 

কোন বিধি সিরজিল সোতের সেওলি । 

এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥ 

বধু ষদি তুমি মোরে নিদারুণ হও । 

মরিব তোমার আগে দীড়াইয়া৷ রও ॥ 

চণ্তীদাস বলে এই বাশুলী কৃপায়। 

এমন পিরীতি আমি ন। দেখি কোথায় ॥ 

আক্ষেপ অন্ুরাগের পদগুলির কোনটি ছাড়িয়া কোন্টি শুনাইব ? 

মনে হয় অনন্ত বদনে চণ্তীদাসের পদগুলি প্রভুর সমক্ষে গান করি । 

আরও ছু” একটি গাইতেছি £-- 

কাহারে কহিব মনের মরম 

কেবা যাবে পরতীত | 

কান্গুর পিরীতি ঝুরি দিবারাতি 

সদায় চমকে চিত ॥ 

সই ছাড়িতে নারি যে কাল!। 

কুল তেয়াগিয়। ধরম ছাড়িয়া 
লইব কলঙ্ক ভালা । 

মাথায় করিয়। দেশে দেশে ফিরি 

মাগিয়া৷ খাইব তবে। 

সতী চরচায় কুলের বিচার 

তবে সে আমার যাবে ॥ 

চণ্তীদ'স কয় কলছ্ছের কি ভয় 

যে জন পিরীতি করে। 



১২৮ চঙীদাস-বিদ্যাপতি 

পিরীতি লাগিয়া মরমে বুরয়ে 

কি তার আপন পরে ॥ 

এই ভাবের আরও একটি পদ এই যে £_- 

জাতি জীবন ধন কাল! । 

তোমর! আমারে যে বল সে বল 

কালিয়। গলার মলা ॥ 

সই ছাঁড়িতে নারিব তারে। 
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত 

কে তারে ছণড়িতে পারে ॥ 

যেদিন যেখানে যেই সব লীলা 
করিত কালিয়া কান্। 

সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া রহিম 
শুনিতাম মুছু বেণু ॥ 

এতব্ূপে নহে ছিয়। পর়ভীত 

যেতাম কদশ্বতল।। 

চশ্ীদাস কহে এত প্রাণে সনে 

বিষম বিষেরু জালা ॥ 

শ্রীরাধা-প্রেষের এ্রকটা প্রধান লক্ষণ__ঘত্যত্ত দৃঢ়ত।। এই দৃঢ়তা 
ভ্রীপাদ চত্ীদাসের পদাবলীতে যেন্ুপ অভিবাত্ত হইয়াছে, আর কুত্রীপি 
সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সাঁধন-নিষ্াস্ব এই দৃতাই 

শ্ীরফ্-প্রাপ্তির পরষ সহণয় | জ্রীমতী বলিতেছেন +- 

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে হতজন। 
ছণড়িতে,নারিব আষি স্যাম চিকণধন ॥ 



চণীদাস-বিদ্যাপতি ১২৯ 

সেরূপ লাবণি মোর হিয়ায় লাগিয়াছে । 

হিয়! হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে ॥ 

সখি এই ভয় মনে বড় রাখি | 
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি | 

অলসে আইসে নিদ যদি ছুইটি আখে। 

শয়ন করিয়া থাকি ভূজ দিয়া কাখে ॥ 

এমন পিয়ারে মোর ছাঁড়িতে লোকে বলে। 

তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে | 

শ্রীমনম্মহাপ্রভু এই সকল পদ শুনিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন । 
তাহার শ্রীতির জন্ত শ্রীপাদস্বরূপ গাইতে আরস্ত করিলেন 2 

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদরায়। 
তোমা বিনা মৌর চিতে কিছুই না ভায় ॥ 

শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। 

ভরুমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি ॥ 

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া । 

পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥ 

পুলকে পুরয়ে অঙ্গ, আখি ভরে জল। 

তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল ॥ 

নিশি দিশি তোমায় বন্ধু পাশরিতে নারি । 
চণ্ডীদাস কহে হিয় রাখ স্থির করি ॥ 

প্রেমের এই উচ্চতম ভাব নরলোকে সম্ভবপর নহ্বে। নরনারীগণের 

মধ্যে কখন কখন প্রেমের নিঃম্বার্থ উচ্চাব দৃষ্ট হয় কিন্ত তাহ! অতি 
অরক্ষণ স্থারী এবং একটুকু তলাইয়া! দেখিলে দেখা! যায় যে তাহাও 
একবারে শ্বার্থ-সংশ্রবলেশ-পরিশুন্ত নয় | গান শুনিয়। ষহাপ্রভু বলিলেন 



১৩০ চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি 

স্বরূপ, এই প্রেম-প্রধাহ একবারেই মহাযোগীর ধ্যখনের নায় একতীনময়। 

শ্রীমতী বলিতেছেন শ্ঠামন্তনদদর আমি তোমার প্রেমে চিরতরে বন্দী 

হইয়াছি, তোমার ভাবনা বিনা এ হৃদয়ে আর কোনও ভাবনা স্থান 
পায় না, শয়নে স্বপনে কেবলই তোমার ভাবনা, এই বিশাল বিশ্বব্হ্গাণ্ডে 

তোম! ভিন্ন আর কিছুই আমার ভাল লাগে না। দিবানিশি কেবল 

তোমার জন্ই এ হৃদয় বিকল থাকে ।” এই আদর্শ সম্মুথে রাখিয়া 

শুস্রীরাধারাণীর শ্রচরণ চিন্তা করিয়া! প্রেমিক ভক্তগণকে ভজনের পথে 

অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রপাদ চণ্তীদাসঠাকুর ব্রজরসের সিদ্ধ কবি। 

শ্রপাদস্বরূপ বলিলেন প্রভে শ্ররাধার প্রকৃত আক্ষেপের একটি পদ 

পাঁইতেছি £-- 

যখন নাগর পিরীতি করিল 

স্থখের না ছিল ওর। 

এবে সৌতের সেওলা ভাসাইয়! কালা 

কাটিল! প্রেমের ডোর ॥ 
মুইতে অবলা অখল হৃদয় 

ভালমন্দ নাহি জানি। 

বিরলে বসিয়! পটেতে ঝ্বাকিয়া 
বিশাখা দেখালো আমি | 

পিরীতি যুরতি কোথা তার স্থিতি 

বিবরণ কহ মোরে। 

পিরীতি বলিয়! এ তিন আখর 

এত পয়মীদ করে ॥ 

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর 

ভূষনে জআনিল কে! 



চণ্ীদাস-বিদাপতি ১৩৬ 

অমৃত বলিয়া গরল ভখিন্থ 

বিষেতে জীরল দে॥ 

নদীর উপরে জলের বসতি 

তাহার উপরে ঢেউ! 

তাহার উপরে রসিক বসতি 

পিরীতি না জানে কেউ ॥ 

চণ্ীদাস কয় দুই এক হয় 

তবে সে পিরীতি বয়। 

খলের পিরীতি তুষের অনল 

ধিক ধিক যেন বয়॥ 

শ্রীপাদ চত্তীদাস ঠাকুপঈ প্রকৃত প্রেমের মনন জানিতেন। সাধারণ 

লোকেরা এ হেন প্রেমের মন্মঈ বুঝিতে পারে না। ইঞ্জিয় শখ ভোগ-- 

নরকের দ্বার । তাহাতে কখনও এক নিষ্ঠা থাকিতে পারে না। সাধাদণী 

ন্জ্রিয়পরায়ণা কুলট! স্বীপোকপ্পি অনেক সময়ে মুখে এইরূপ দৃঢ়তার 
কথা জ।নাইয়! পুরুষকে আয়ত্তে রাখিতে চেষ্ট। পায়, সেই সকল পাপীয়সী 

রাক্ষসী প্রকৃতির নারাগণই এহেন নির্মন প্রেমের অস্তিত্বে সন্দেহ জন্মাইয়া 

দেয়। ফলত্ঃ এই জগতে প্রেমের নামে যে জঘন্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ তার 

আন প্রদান চলিতেছে, তাহাতে প্রকৃত প্রেমের ধারণা হণয়াই 

অসম্ভব । শ্রীপাদ চণ্ডাদাস এই ভাবের বহুল পদাবলীর দ্বার1 নারী হ্বনক্পের 

ব্র্গ প্রেমের প্রক্ত চিত্র অস্কিত করিয়া রাখির[ছেন। শ্ররাধার 

আক্ষেপান্ছরাগের একটা সুন্দর পদ এই ১ 

স্বজন কুজন যেজন নাজানে 

তাহারে বপিব কি। 



১৩২ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

অন্তর বেদন! যেন জানছে 

পরাণ কাটিয়। দি ॥ 

সই কহিতে বাদি সে ডর। 

যাহার ল।!গিয়। সব তেয়াগি 

সে কেন বাময়ে পর 

কানুর শিরাতি বলিতে বলিতে 

পাজর ফাটিয়া উঠে। 

শঙ্খ ব্ণিকের করাত ধেমতি 

অ।সিতে যাহত্ে কাটে ॥ 

সোণ।র গাগৰি যেন বিষ তরি 

ছুধেতে। ভরিয়! মুগ। 

বিচার করিয়। যেজন না খাস 

পরিণ।মে পায় দুখ ॥ 

চণ্তীদাস কয় শুনহ সুন্দরী 

একথ| বুঝিবে পাছে। 

হ!ম-বধু সনে পিপীতি করিয়া 

কেবা কোথা ভাল আছে॥ 

আক্ষেপান্থরাগের পদগুলির মধ্যে কোনটি ছাড়িয়। কোনটি ধরিব, 

আরও গুচন £-- 

পিয়ার পিরাতি লাগি যোগিনী হটনু। 

তবুতে। দাগণ চিতে সোয়ান্তি না পাইনু ॥ 

কি হলো! কলঙ্ক রব শুনি যথাতথা। 

কেনব। পিরীতি কৈন্ু খাইন্স আপন মাথ। ॥ 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি ০ ৫ ডে 

শা বল না খল সই সে বানুর গুণ। 

হাঠের কালি গালে দণে মাথে কালি চুণ॥ 
মার ন। কারণ পাপ |পগগী/তঙ্ লেহ]। 

পোড়। কাড় সান কঠিগ্ু নস দেহ। ॥ 

ঝাধর কি দিব দেষ কগম আপন!। 

স্থজনে করিম প্রেম হহল কু্জন। ॥ 

চগ্ডাধাস কয় তৃমি না কর ভাবন! ! 

শ্নজনে সুজন [মণ কুজনে কুজনা ॥ 

এইকুপ আরও একটি পর্দ এই £-_ 

এক জ্ঞ।ল! ঘরে হেল আর জাল। কান্ু। 

জ্বালাতে জলিল [6৩ সারা হৈল তু ॥ 

কোথাকারে যাব সই কি হুখে উপায়। 

গরল সমন ল।গে বচন হিরায়॥ 

কাহারে কহিব আমি কে যাখে প্রতীত। 

মরণ অধিক ভেল কাহুর পিগীত ॥ 

আরলেক তনু মন কি করে ওষধে। 

জগত ভগিল এই কান পরিবাদে ॥ 

লে।ক মাঝে ঠা।ঞ নাই অপধশ দেখে। 

বাশুলী আদেশে কে দ্িজ চণ্াদাসে॥ 

শ্রপাদ স্বরূপ বঁপলেন,_-দয়াময়, আপনার কৃপায়, আপনার শ্রচরণ- 

তলে বসিয়া শ্রীপাদ চও্ডাদাস ঠাকুরেক পদাবলী যখন গান করি, তখন 

আপনার উমুখপন্ছজ দর্শন মাত্রেই শবুন্দাবনেশ্বরা শ্রশ্রর।ধারা ণী৭ শ্ীহখার 

বিন্দ আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় ; সেই ঢল চগ সরল সজল নয়নে শ্রীর/ধার 

ভাবসমূহ প্রত্/ক্ষ কগিয়। আমি যেশাক্ত লাঙ করি, তাহা সাবার 



১৩৪ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

নিবেদন করিয়। কাহাকেও বুন্মাইনে পারি না। 'নাপনি সর্ববজ-শিরোষনি, 

আপনি সকলই জানেন! সেদিন শ্রারূপ বলিয়াছিলেন যে, সর্বদাই আপনি 

পদাবলী পন কিয়! থ।কেন, ইহ।তে কি আপনার র্ল।স্তি হয় ন!? প্রত 

কথ! বলিতে কি যখন পধাবপা গান করিতে না পাই, দয়াময় প্রভু যখন 

ভাবে বিভোর থাকেন, তখন পদাবলী গ্রাহিনে নাপারিয়া আমার ষে 

অবস্থা ঘটে তাহাই ক্লাস্তির অবস্থ!। মহা প্রভূ হ।সিয়৷ বাললেন, তাহ 

হইলে স্বরূপ নিরব থাকার প্রয়েেজন নাঈ ; আক্ষেপাভবাগে যেরূপ পদগান 

করিতেছিলে, সেইরূপ আরও ছুই একটা পদ শ্রীরূপকে গুন1ও। 
খন স্বরূপ অতি উত্সাহে পর্দ ধরিলেন,-- 

গোকুল নগরে আমার বধূরে 

সবাই আপন বাসে। 

হাম অতাগিন আপন বলিলে 

দারণ লে।কেছে হাসে॥ 

সই. কি জানি ক হেল মোরে। 

আপন। বপিয়! দুকুল চাহিয়! 

ন। দেখি দোসর পরে॥ 

কুলের কামিন্ট হাম এককিনী 

ন। দেখি দোসর জন।। 

রসিক নাগর গুরু, আন বৈরী 

এ বড় মুরখ পনা॥ 

বধির বিধান এমন করণ 

বুঝন্ধু করম দেষে। 

আগেছে বুঝিয়] না৷ কৈল স্মুঝিয়। 

ৃ | কহে ছ্বজ চগ্ডাদাসে॥ 



৭ ঝি ডি চণ্জীদাস-বিদ্যাপাত 

আরও গুলুন :-- 

পিশীতি লাগিয়া! অমি সব তেয়াগিঙ্। 

তবু তো! শামের মনে গে'ঙাছে নারি ॥ 

বিধিরে কি দিব দোষ--আপন করম। 

কি ক্ষণে কিন প্রেম না জানি মরম ॥ 

ঘরে পরে বাহির কুল হলে! খা!তি। 

কাঁভ সনে প্রেম করি না পোহাল বাতি ॥ 

চল চল মালো সই ওঝার বাড়ী যাই । 

কাল কুট বিষ জানি ভাতে তুলি থাই ॥ 

পিরীন্ে মরন লাগি যেনা করে আশ। 

পিরীতি লাগিয়া মর দিজ চণ্ু*দাস ॥ 

মঙ্কাপ্রভৃ বশিলেন স্ববপ--আমি ভোঁমার নিকট যে অমুতের আস্বাদ 

পাইয়া জাবন ধাবণ করিজেছি* শ্রীরূপকে সে রসাস্ব!দন না করাইয়। আমি 

স্তির থাকিতে পারিতেছি না। তুমি কেমনে ধরিব হিয়া” সেই পদটা 

আবার গাও শুনি। 

স্বরূপ গাইতে আরম্ভ করিলেন £-- 

সই কেমনে ধরিব হিয়া । 

আমার বধুয়া মান বাঁড়ী যায় 

আমার আঙ্গিন৷ দিয়া ॥ 

সে বধু কালিয়! ন] চায় ফিরিয়া 

এমনি করিল কে। 

আমার অন্গর যেমন করিছে 

তেমতি হউক সে 



১৩৬ চগাদাঁস-বিদ্যাপতি 

যাহার ল।গিয়া সব কেয়াগিক 

লোক ছপধশ কয়। 

দেই গুণ নিধি ছান্ডিয়া পীরিি 

আর জানি কার হয়॥ 

আপন। আপনি মন বুঝ|উচ্ছে 

পরখ নাহ হয়। 

পরের পরাণ হরণ করিলে 

কাহাধ পরাণে সয় ॥ 

ঘুবতী হয়! শ্যাম ভাঙ্গাইয়। 

এমনি করিল কে। 

আমার পরাণ যেমনি করিছে 

সেমি ভ্টক সে॥ 

কহে চণ্ডীদাঁগ কর বিশ্বাদ 

যে শুনি উত্তদ মুখে। 

কেবা কোপ ভাল আছয়ে সুন্দর 

দিয়া পরমনে ছুখে ॥ 

মচা প্রভু বলিলেন শ্ম্বরূপ, ব্রজর্রমিকার হৃদয়ে 'এই যে সংশয়--ইহাই 

এক বিষম জ্বালা, প্রেম গ্রা্যোগিতা আাঁহতে জান না, ভাগ বিভাগ 

আনে ন, যোঁল আন] নিঙ্জের "আয়ত্ত করিতে চাঙে ; ইহ!তে ওঁদাধ্যের 

অভাব আপিতে পারে, কিন্য ছা ব্যশীত্ প্রেমের নিষ্ঠাওজে। তয় না, 

আচ্ছ। হ্বরূপ, ভাঙ্গার পরে শ্রীমতী কি বগিলেন? 

স্বরূপ বলিলেন ভবে প্রন” -- 

দেখিব যে দিনে আপন নয়নে 

কহিতে ভা সনে কথ!। 



চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ১৩৭ 

কেশ দূর করি বেশ ঘুচাইব 

মুডিব আপন মাথা ॥ 

সহ কেমনে ধরব 5৮1 

এমত সাধের ঝধুযা আমার 

দোখতে না চায় ফারিয়া ॥ 

সে হেন কালিম়। যট্লেক হিয়। 

এমাত করিল কে। 

হদন সীতি আমর যেমতি 

তেমন পুড়ক সে॥ 

কহে চগ্তীণাস কেন কর ত্রাস 

সে ধন তোমার বটে। 

তার মুখে ছাই দিয়। সে কানাই 

আবে তোমা নিকটে ॥ 

প্রেমের এই এক ভাব। শ্রীধাধার এই ৬(বের উক্তিতে কেছ কেহ 

অনৌদ।যোর আশঙ্কা কপেন। তীহারা খলেন অঙ্গে কে কি প্রকারে 

শ্রারুষ্ণকে ভাল বাস্নে বলিতে পার না, কিন্তু কেছ ৫কহ শ্রীকৃষ্ষকে 

নিঞ্জ নিকটে আবদ্ধ রাখিতে ভাল খাসেন, কিন্কু শ্রামতী রাধার প্রেমের 

উচ্চতম প্রব!ছে সে 1চন্তা একবারেই স্থান পায় ন।। শ্ীমতা গাধার কোন 
উক্তিতেও চাহ! জানা যায় । যথা £-- 

আক্সষা বা পাদরতাং পিনষ্ট,মাং 

'আদশনাত মন্মগ্াং করোতব। 

যথা তথা৮ব |বধধাতু পম্পটঃ 

মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ। 



১৩০ চণ্ীদাস-বিদ্যাপাতি 

আমি কষ্জ পদদদাসা তিহো রস আ্ধারাশি 

আলাঙ্গজয়ে করুন আত্মসাৎ । 

কিবা না দিয়ে দরশন জারেন আমার তচ্চ মন 

তবু তিছো মোর প্রাণ নাথ ॥ 

সখি হে গন মোর মনের নিশ্চয় । 

কিবা অন্চরাগ করে কিবা হঃখ দিয়! মানে 

মোর প্রাণেশ কৃষ্ঃ,-অক্ক নয় ॥ 

ছাড়ি অন্ত নারীগণ মোর বশ তন মন 

শোর সৌভ!গ্য প্রকট করিয়!। 

'ত। সবারে দেন গীডা। আমা সনে করি ক্রীড়। 

সেই নাগীগণে দেখাইয়া ॥ 

কিবা ছ্িছেো লম্পট শট দ্রষ্ট সসুকপট 

অন্ত নারীগণ করি সাথ। 

মোরে দিতে মনং পীড়া (মার আগে করে ক্রীড? 

বু কিনি মোর প্রাণ নাথ ॥ 

না গণি আপনি দ্ুঃগ সবে বাঞ্ছি হাব স্বথ 

ভার স্রখে আমার 'নাৎখপধা | 

মোরে যদি দিলে তখ তাব হয় মাম 

সেই ছুঃখ মোর সুখপ্ধ্য ॥ 

যে নারীকে বাঞ্চে রণ তার রূপে সতৃষ্ণ 

তারে না পেয়ে হয় দুঃখী । 

মুঞ্চি তার পায়ে পড়ি লয়ে ষ।ও হাতে ধরি 

ক্রীড়া করাইয়া! করে? সুখ] ॥ 

অভি বিশুদ্ধ প্রেমের এই এক উচ্চতম ভাব । অন্তাসপ্গম অসহিষ্ণুতা- 
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নারীমাত্রেরই হৃদয়ের স্ব(ভ।বিক ধর্্ম। শ্রপ।দ চত্তীদাসের প্রাগুক্ত পদে 

সেই শ্বাভাবিক ভাবই প্রকাশিত ১ইয়ছে। প্রেমের উক্তভাব এজগতের 

নাগী-হদয়েও অনুক্ষণই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রেমের যে প্রবাহে 

আত্মন্থথ বাঞ্ছার লেশ মাও দৃষ্ট হয় না, কেবল কৃষ্ণস্থণই যে প্রেমের 

এক মাত্র ত।ৎপধ্য. প্রেমের সেই ভাব যে প্রকৃতই অপার্থিব--একেবারেই 

এজগৎ ছাঁড়। এবং উহ! ষে অতীব উচ্চতম রাজ্যের ভাব, তাহ। বলাই 

বাহুল্য । কন্ত প্রেমলীলায় উঠার মাধুর্য কি পরিমাণে আম্বাদিত হু 

তাঠ1 বল যায় না। নায়ক ব! তাদুশী প্রেমিকার প্রেমরম কি পাঁরমাণে 

আস্বাদন করেন দ্বাহাও বিবেচ্য। উহা নিঞ্পাধি প্রেমের আদর্শ বটে, 

বেদাস্াদের অন্ত ভবের উচ্চন্রম রাজ্যেও উহার আসন নির্দিই্ বটে, কিন্ত 

প্রতিযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্বিতায় যে প্রেম তরঙ্গাম়িত হয় না, বিকৃত বা 

বিচলি তয় না, কোনও প্রকারে "আত্ম প্রকাশ করে ন।। তাহার স্বরূপান্ু- 

ওবে রসাস্বদন লালা-ব্যাপারে ঝড় সহজ নহে। আমপা চত্তীদাসের 

বর্ণিত এই ভাবটার রপান্ব।দনে প্রেমমগ়্ী শ্রীরাধিকার হৃদয়ের প্রেম 

তএঙ্গ|ভিঘাঁতের বিশাল আহজেই অনুভব করিতে পারি । শ্রীরুষ্ণ- 

বিরহে শ্ররাধ।র হৃদয়ের যে জালাময়'র উতৎ্কট তাঁপাঁঃশষ্য অন্তত হয় 

নিজ হাদয়ে ছাহ।র কতকট। অনুভব কারয়! তাগ্র ব্যাথাক্ ব্যাথত হুই | 

কিন্ত বেধান্তের এ নিষফাম নির্বিকার নিরস প্রেমের উচ্চতমতার উহার 

বিশাল গানীরধ্য এবং অবিচলিত প্রশাজ স্থেত্য্য স্স্তিত ও বিন্যিত 

তইলেও উহ।র জন্য হাদর কান্দিয়। ব্যাকুল হয় ন!, নয়নে একান্ত 

'অশ্রর কণাও দেখা! দেয় না। 

নারী প্রেমে অ্াসঙ্গ-অসহিষুণতা-_-প্রেম নিষ্ঠারঈ পরিচায়ক এবং উহ! 

অত্যন্ত ক্থাভাবিক। শ্রীপা? চণ্তীদাসের প্রেমবর্ণনায় সর্বত্র অতি নন্দর 

ক্বাভা(বকতা| পগিলাক্ষত। ধহাদের হবদয়ে এই ভ্রজরস-মাধুর্ষ্ের কণা" 
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মান্ত্রও বিরাজমান, তাহারা এই পদাবলা পাঠে স্থির থাকিতে পানে ন। । 

পাঠ ব! শ্রবণ ম|ত্রেরই স্বনয়ের প্রন্ুপ্ত ভাব জাগিয়া উঠে, চিত্ত ব্যাকুল 

হয়, আত্মার নি'্ভত গৃঢ় তম স্তরের সন। হন। সুপ্রাচান। মধুমপ্। রুষ্:প্রমের 

শ্বৃছি-_বর্ষ1র নব গ্রবাহের ভায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। শ্ীগৌর- 

গম্তীরার এই নিত্য আন্বছ্য রসনধা সংধারণ নরনাগীগতণের সথক্ষ উপ- 

স্থাপিত করা স্রসঙ্গ*5 কিন। 'শাহাও পনবেচা। কিন্তু ইহাও অতি সত্য 

ঘে শ্রীগম্ভীরামন্দিরের গভ;র ভাবের মধ্য দিয়! এ লীলায় গ্রবেশ ভিন্ন 

উহাতে প্রবেশের 'আার দ্বিশয় পথও দেখ। যায় না। ধ'হার! চণ্ডানাস ও 

বিদ্ঞাপতির অমিয় মধুর ব্রঙ্রলমগী গ্রেমলীলার আশ্বাদন করিতে ইচ্ছুক, 

তাহাদের প্রতি আমাদের এই নিধ্দেন তাহারা ফেন মানবীয় তাব হয়ে 

লইয়া যুবক যুবতীর প্রেমান্রাগের ভাব হৃদয়ে মাথিয়। এ সকল পর- 
রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত না হন । এই পদাবলার 'মান্বাদন করিতে হইলে গল্জীর। 

মন্দিরের প্রেম-রসত্ম! যতান্ত্রুড়ামণিগণের শ্রীমুত্ি হরয়-পটে 'অধিঠি * কিয়] 

তাহাদের ভাবরসের লেশাভ।সে বিভাবিত হহয়া যদি এট পদাবলীর 'আস্ব- 

দনে গবৃত্ত হন, তাঠা হইলে শ্রখপ্রতৃগণের রুপায় প্রকুন্ রস হাদয়ে সমৃক্ছ- 

সিত হইবে-_প্রেমরসমাধুধো আত্ম। ব্র ভাবের আস্বাদনে কুনার্থ 5ইবে। 

শ্রাগসীরামন্রিরেই এ বসের নিতা আন্বাদন । প্রেমানন্দরস- 

বিগ্রহ শ্রাখখমঠাপ্র্ত ও প্রেমমুত্তি সন্গযাসা আপদ স্ববূপ ও আপা রাম- 

রায়ের নিত্য আন্বদ্য বস্ত সবগ্তই ভকু নরনারাগতণের পণম কল্যাণ সাধন 

করিবে। সুতরাং ইহা পাঠ ৪ শ্রবণ ভক্তগণের পক্ষে ষে পরম এসায়ন 

হইবে তাহাতে |বন্দমাত্র৪ সন্দেহ নই । 

এক দিন স্বরূপ এমন্মভ।প্রতুকে নলিলেন প্রো শ্যামহ্ন্দরের প্রেমে 

শ্রীমতী এমনই জগজ। হইয়া |ছলেন যে ইহার জালায় তিনি একবারে 

অস্থির হইয়। বলিলেন 2 
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সখি কি বুক দারুণ বাথা। 

সে দেশে যাইব, যে দেশে না! পনি 

পাপ-পিরা-্র কথ ॥ 

সই কে ণলে পিরীতি ভাল। 

হাসিতে হাসি পিরাতি করিয়। 

কাদিতে জনম গেল ॥ 

কুলবতা ঠ5য়! কুলে দীড়াইয়া 

যেজন প্রীতি করে। 

তুষের অনল সেজন সাজাইয়ে 

এমতি পুডিয়া মরে ॥ 

হাম অভাগিশী জন্ম দুখিনা 

প্রেমে ছল ছল আখি। 

চগ্ডীদাস কহে যেমতি হইল 

পরাণ সংশর দেখি ॥ 

আও একট নুবিখ্যা * পদ গাইতোছু--- 

সুখের লাগিম! এবর বাধিন 

অনলে পুডিয়া গেল । 

অমিয় সাগরে সিনান করিতে 

সঞ্চলি গল ভেল॥ 

সখি কি মোর করমে লেখ। 

শীহল বালা সো চ।দ সেবি্ 

ভার কিপণ দেখি॥ 

উচল খলিম়। অচলে চড়ি 

পূরিনু অগ।ধ জলে। 

১৪১ 
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লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল 

মাণিক ভারান্গ হেলে ॥ 

নগর বসালেম সাগর সেচিলাম 

মাণিক পাবার আশে। 

সাগর শুকাল মাণিক লুকাঁল 

অভাগীর করম দোষে॥ 

পিয়ার লাগিয়। জঅলদে সোবন্প 

বজর পড়িয়া গেল । 

কহে চণ্ীদ।সে খ্যামের পিরীতি 

মরমে ভানিল শেল ॥ 

এ সহজ সরল সরস পদ বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে গীত হয়, এটি প্রায় 

সকলের কণ্ঠে কে বিরাগিক। সরল ভাষায় সহজ কথায় গন্ীর 

মন্্রভেদী ভাঁব এই পদে উচ্ছুসিতত তইয়।ছে । এই একটি মাত্র পদ্ট 

চগ্তীদাস ঠাকুরকে পদাবলী সাভিন্যের শিখরদেশে সমর করিয়া 

রাখিবার যোগ্য । প্রেমময় শ্রীরাধার প্রাণের ভাষা! বোধ হয় কেবল 

একমাত্র চতীদাসের পদাবল1০ই কতকট। প্রকৃত ভাবে প্রকাশিন 

হইয়াছে । শ্রীমতী বলিতেছেন ২ 

অ।পনা। আপনি দিবস রজনী 

ভাবয়ে কতেক দুখ। 

যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই 

ন। দেখাই পাপমুখ ॥ 

সই বিধি দিল মোর শোক ! 

পিরীতি করিয়। আশা না পুরিল 

কলঙ্ক ঘুষিল লোক ॥ 
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হাম অভ।গিনা তাতে একাকিনী 

নহিল দোসর জনা । 

অভ।গিয়। লোকে যত বলে মোকে 

তাহাও না যায় শুন।॥ 

যদি এ সময়ে মরণ হইত 

ঘুচিত সকল দুখ । 

চগ্ুাঃদ।স কর এমতি হইলে 

পিরাতির কিবা সুখ ॥ 

পূর্ণ স্বাধীনতাতেই প্রেমের বকাশ। কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমে স্বাধীনতা 

নাহই। বিবিধ বাধা খিদ্ব 'নাড়না যা্নার ভির দিয়া এই প্রেম বিকাশ 

লাভ করে তথখ।পি উহ! সর্ব!ঙ্গ শ্রন্দর। যদি বাঁধা না থাকিত, ঘ।ত 

প্রতি ঘাতে মর্ম বেদন। ন] খাড়িত.- শ্রীবাধা প্রেমের এরূপ সৌন্দর্য্য মাধুষ্য 

পরিলক্ষিত হহত ন!, সাধকগণ ও সিদ্ধগণ এই প্রেমকে আদর্শ প্রেম 

খলিয়াও গণ্য করিতেন না। অন্ত প্রতিবন্ধকতার পাষাণ বাধ বিদী 

করিয়। এই্ট প্রেম শ্যামসিদ্কুর অভিমুখে প্রধ।বিত হইয়৷ অবশেষে সেই 

অনস্থ প্রেমসিন্ধু তরঙ্গে ইহ! আত্ম বিসজ্জন করিয়া কৃতার্থ হইৰাঁছে। 

কোন বাধাতেই ইহ।র গতি রোধ করিছে পারে নাই । যে প্রেম নির্ব।ধে 

আপন ইট্ট বস্ত লাভ করে, তাহার সৌন্দর্য দাধুধ। দেখিতে পাওয়! যার 

না, উঠার শক্তি সামথ্য ও নিষ্ঠ।নৈপুণা-বিকাণের উপায় অবদরও ঘটে 

না। শ্রীমতী বলিতেছেন £-- 

পরের অধীনী ঘুচিবে কখনি 
এমি করিবে ধাতা। 

গেকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 

ন। গুনি পিরাতি কথা ॥ 
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সহ যেখল সে বল মোখে। 

শপথ কা'রয়। বল দড়াইয়া 

ন]! রব এ পাপ ঘরে ॥ 

গুরুর গঞ্জন মেঘের গঙ্জন 

কত বা সাব প্রাণে। 

ঘর তেয়া।গএজ। যাইব চপিয়। 

রভব গহন বনে ॥ 

বনেতে রহিব শানতে না পাব 

এ পাপ জনার কথ|। 

গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে 

যাইবে অন্তরের ব্যথা ॥ 

চত্তীদ।স কয় স্বনস্রী হয় 

তব সে এমন বটে। 

যে সব কলে করিতে পারিলে 

সে সেএতপ ছুটে॥ 

কিন্তু শ্রীরাধ। মনে মনে গৃভ-্যাগিনী হইলেও কাধ্যতঃ তাহা করেন 

নাই, বোধ য় সেরূপ হইলে প্রেমেগ এ মাধুর্ধা থাকিত না। সহজ লভ্য 

স্তর মুল্য বড় কম। ছুল্লভ ছুশ্প্রাপ্য বস্ততেই তীব্র আকাজ্ষ। থাকে-_ 

সেই 'আকাঙ্ষাই দিন দিন বলবন্তা হয়া উঠে। এই জনই পরকায়া 

ভাবের আব্ণে সংরক্ষিত হয়া শ্রীগাধা-এ্রেমের মাহাত্ম্য যে!গী খষি- 

গণেরও কাঁতিতব্য ও পরপমধ্যেযূপে গণ্য হইয়াছে । উহাতে 

আকাজ্ষা্ তীব্রত। সন্বষ্ধিত হইয়াছে । শত সভম্ প্রতিবন্ধকতাতেও 

উধার গতিরোধ করিতে পরে নাই, প্রত/ত বাধার ঘাত-প্রতিঘাতে উহা 

গরতিমুহ্র্ভেই অদম্য শক্ত সঞ্চয় করার সুবিধা পাইয়াছে, অথচ মর্মদাহী 
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জ্বাল*য় উহ ভশ্মীভূত ন1? হইয় অন্ুক্ষণইঈ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
যথ? ১-- 

দিবস রজনা গুণি গুণি গুণি 

কি হলো মন্তুর ব্যথ!। 

থলের বচনে পাতিয়ে শ্রবণে 

থাইন্ধু আপন মাথ।॥ 

ক্কেবলে পিরীতি ভাল গো! সখি 

কে বলে পিগাঁতি ভাল। 

সে ছার পিরীতি ত।বিতে ভাবিতে 

অন্তণ জ্ৰলিয়। গেল ॥ 

বিষের গাগণী ক্ষার মুখে ভরি 
কেবা অনি দিল আগে। 

করিনু আহার না করি বিচার 

এ বধ কাহার লাগে॥ 

নীর লোভে মুগা আনন্দে ধাইতে 

ব্যাধ শর ধিল বুক। 

আঅলের সফপ্পী আহার করিতে 

বড়শী ল'গল মুখে ॥ 

নব ঘন হোর পিয়ামে চাতকী 

চঞ্চু বাড়াল আশে। 

বারক বাগণ করিল পবন 

কুলিশ মিলন শেষে॥ 

ক্ষীর নাড় কারি থিষে মিশাইয়। 

অখল। বালাকে দিল। 
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সুস্বাদ পাইয়। খাইতে খাইতে 

নিকটে মরণ ভেল ॥ 

লাথ হেম পেয়ে ঘতনে বাধিতে 

পড়িল অগাধ গলে ॥ 

হেন অনুচিত করে পাপ বিধি 

দ্বিজ চণ্ত,দাস বলে। 

ইহার প্রত্যেকটি উপম।ই হৃদয় স্পশী, শুধুস্পশী নহে, একব!রেই 

মন্মবাহী। এ যাতন। যার হয়, কেবল দেই ইহার পরাক্রম জানে, অল্ে 

তাচ। জানে না, বুঝিতেও পারে না' শিল্ততানজ্জনে বপিয়। আপন 

প্রাণে ঝুরিয়। ঝুরয়া এ যাতনা ভোগ করিতে হয়, অথচ টহ। ত্যাগ 

করিতে ও প্রাণ চায় না। তাই শ্রীমতী বাঁলতেছে 2-- 

সই বড়ঈ গ্রমাদ দেখি 

কানুর সনেনে £পরীতি কারয়া 

নিরবধি ঝুরে আখ ॥। 

কাহারে কভিৰ মনের আন 

জলিয়। জলিয়া উঠে । 

যেমন কুঞ্জর বাউল হইলে 

অঙ্কুশ তাঙ্গিয়! ছুটে | 

কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি 

বিষম হইল লেঠ!। 

তেন মনে করি উচ্চৈহস্থরে ক1[দ 

গুরুজন হলে। কাটা ॥। 

বইয়া নিততে বসি একভিতে 

সদ ভাব কালা কাজ। 
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বিরলে বসিয়। ঝুরিতে ঝুরিতে 

কবে ব৷ ত্যজিব তনু ॥ 

ধীবর দেখিয়] জলে যত মীন 

যেমন তরাসে কীপে। 

আমার তেমতি ঘরের বসতি 

গরজি গরজি ঝাপে॥ 

ঘরে গুরুজন বলে কুবচন 

যদি বা সহিতে পারি। 

বাহার লাগিয়! এতেক সহিছি 

সে আছে ধৈরজ ধরি ॥ 

চণ্তীর্দীস বলে শুন বিনোদিনী 

সকলি স্বপন মানি। 

তুমি কালিয়ার, কালিয়া তোমার 

জগতে সবাই জানি ॥ 

( বিশুদ্ধ প্রেমের এভাঁদৃশ অনুভব যে অতি সত্য এই দীনাতিদীন 

লেখক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপায় তাহার প্রত্াক্ষ প্রমাণ দেখার 

সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে । ব্রজপ্রেমরস-সিন্ধুর ক্ষুদ্রতম ছুই এক বিন্দু 

এই ভজনীভীব-নিদাঘ-তপ্ত সংসার-মরুতেও শ্রীশ্রীরাধাগোঁবিন্দের ক্কপা- 

ফলে সময়ে সময়ে ছিটকাইয়া পড়েও স্ুপবিত্র স্থবিশুদ্ধ প্রেম- 

ভক্তির লেশীভাস-প্রাপ্ত রমণী-হৃদয়ে কচিৎ কচি এই ভাব 

দুষ্ট হয়। এই ভাবের এক দেবীপ্রতিম! আমি নিজেও প্রত্যক্ষ 

করার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। যদি তীহার পবিভ্রতামাখা পুণ্যময়ী 

মূর্তির দর্শন না পাইতাম, তবে এই সকল জালামালাময়ী পদ-গীতির 

ভাব-রসের যথার্থতা ও প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোনক্রমেও অনুভবে আনিতে 

১৯ 
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পীরিতাম না। সেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির শ্রীমৃত্তি এ জগতে আর কয়দিন 

প্রকট থাঁকিবেন বলিতে পারি না| ইনি এমনই নিভৃত ভাবে বিপ্রলস্ত- 
ময় জীবন যাপন করিতেছেন যে, সংসারের কাহারও নিকট ইহার 

অস্তিত্ব পরিজ্ঞীত নহে । সময়ে ভক্ত সমাজে ইনি প্রকটিতা হইবেন 

বলিয়াও আশা নাই। কিন্তু ইনি যে শ্রীশ্রীরাধারাণীর যুথের কোন 

চিহরিতী। মঞ্তুরী, তাহাতে সন্দেহ নাই | যদি কখনও স্ৃবিধা হয়, অতঃপরে 

ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা৷ যাইবে |) 

স্বরূপ বলিলেন প্রভো, শ্ররাধার হদয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের গ্তায় 

আক্ষেপঅনুরাগের তরঙ্গ দিবানিশি প্রবাহিত হয়। শ্রীপাঁদ চণ্তীদাসের 

লেখনী শ্রীরাধার কৃপাশক্তি-চালিত । উহার ফলে শ্রীরাধাঁর ভাবরস 

ময় উচ্চ ৭স সর্বদাই এই সকল পদে পরিলক্ষিত হয়। আর একটি 
পদ শুনুন, সম্ভবতঃ এই পদ আরও কোনও সময়ে আপনার নিকট গাইয' 

ছিলাম । কিন্ত শ্রীল রূপ তখন এখানে ছিলেন ন1! এপদটাও শ্রীরূপের 

ভাল লাগিবে বলিগাই আমার বিশ্বাস | শ্রীরূপ বলিলেন, উহা? আমার 

সৌভাগ্য । স্বরূপ তখন গাইতে লাগিলেন__ 

কি হলে কি হলে মোর কানুর পীরিতি । 

আখি ঝৌরে হায় হায় প্রাণ কীদে পিতি ॥ 

শুইলে সৌয়াস্তি নাই নিদ গেল দৃরে। 

কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥ 

নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে । 

নব অনুরাগে প্রাণ ধৈরজ ন। মানে ॥ 

এন রস যে ন। জানে, সে না আছে ভাঁল। 

হৃদয়ে বি'ধিল মোর কানু প্রেম শেল ॥ 
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নিগুঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর । 
ইথে চণ্তীদীস সদা হয় যে ফাঁপর ॥ 

আরও শুজুন 2-- 

জনম গোঙানু ছখে কত বা সহিব বুকে 

কানু কানু করি কত নিশা পোহাইব। 
অন্তরে রহল বাথ কূল শীল গেল কোথ। 

কানু লাগি গরল ভক্ষিব ॥ 

কুলে দিন্থু তিলাঞ্জলি গুরু-দিঠে দিনু ঝলি 

কান লাগি এমতি করিনু। 

ছাড়িনু গৃহের সাধ কান কৈল পরিবাদ 
ভাহীর উচিত ফল পাইনু ॥ 

অবলা না গণে কিছু এমতি হইবে পিছু 

তবে কি এমন প্রেম করে। 

ভ।ল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেব! শুনে 

সেই তো 'অনলে পুড়ি মরে ॥ 

বড় চণ্তীদশস কয় প্রেম কি অনল হয় 

শুধুই সে সুধাময় লাগে । 

ছাড়িলে ন৷ ছাঁড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ 
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥ 

চণ্ীদীসের পদগুলি ভক্তিসহ পাঁঠ করিলে উপাসনীর প্রচুর সন্ধান 

পাওয়] ষায়। মহাযোগীর লক্ষ্য,__-উপান্ত দেবের রূপ-চিন্তন | এই ধ্যান 

প্রগাঢ় হইলে সমাধি হয়] সেই সমাধিতে উপাগ্ত বস্তর নিরন্তর অবি- 

চ্ছিন তৈল-ধারাবং স্তিধার। প্রবাহিত হয়। প্রথমতঃ উহা স্ফুণ্তির 

গার প্রতভাত হইতে থাকে । অবতেষে উঠা সাঁঞক্াতা স্বর দশনের 
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স্টয় চিত্ত সমক্ষে উপাঁন্ত বস্তুকে উপস্থাপিত করে | শ্রীপাদ চণ্তীদাসের 
নিয় লিখিত পর্টাতে উহ! জানিতে পারা ষায় £__ 

কাহারে কহিব মনের বেদন 

কেবা ষাঁবে পরতীত 

হিয়ার মাঝারে মরম বেদন। 

সদাই চমকে চিত ॥ 

গুরু জন মাঝে দাড়ইতে নারি 

সদ ছল ছল আখ। 

পুলকে আকুল দিক নেহা রিতে 

সব শ্বামময় দেখি ॥ 

সখীর সহিতে জলেরে যাইতে 

সে কথা! কহিবার নর । 

ষমুনার জল করে ঝল মল 

তাঁহে কি পরাণ রয় ॥ 

কুলের ধরম রাখিতে নারিন্থু 

কিন্ত সবার আগে। 

কহে চণ্তীদাস শ্যাম স্ুন/গর 

সদাই ভিয়ার মাঝে জাগে ॥ 

উপাসনার নিগুঢ় মন্্ম এখানেই নিহিত আছে। শা উপনিষদে 

জান যায় সিদ্ধ পুরুষগণ সর্ধ জগতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন 

গীতার বহুস্থলেই সর্বত্র ভগবস্ভীব দর্শন করার উপদেশ আছে । শ্রীভাগ- 

বতেও এইরূপ উপদ্দেশের অভাব নাই। একাদশ স্বন্ধে ভাগবত ধর্ম 

কথনে উহাই উত্তম ভক্তের লক্ষণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে! 
শ্রীচৈতন্ত চরিতামূতে লিখিত আছে £ 
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মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙগম | 

সর্কত্র হয় তার শ্রকষ্ণ স্কুরণ 

স্কাবর জঙ্গম দেখে ন] দেখে তাঁর মৃত্তি | 
যথা যথ। দৃষ্টি চলে তথা কৃষ্ণ স্মু্তি | 

শীপাদ চণ্তীদসের পদে শ্রীমতীর উক্তিতে তাহাই বলা হইয়াছে 2--- 

পুলকে আকুল, দিক্ নেগ্।রিতে, শ্ঠামময় সব দেখি।” এই ভাবেই জ্ঞানীর 

বহ্মদর্শন, যোগীর সমাধির ফল, ভক্ষের ভগবদর্শন এবং প্রেমিকার 

প্রেমমূত্তি সচ্চিদানন্দময় প্রেমরসবিগ্রহ-দর্শন ঘটে। শ্রীশীরাসলীলাতেও 

তন্সয়ত্বের ভাব দুষ্ট হয় কিন্ত তাহ! এরূপ নহে। এএস্থলে উদ্দীপন! ষে 

ভাবের ও ব্যাকুলতার বুদ্ধি করে সে সম্বন্ধে শ্রীরাধার উক্তিতে পদটা 

'অতি সুন্দর, উক্ত এই £-- 

একে কাঁল হলো! মোর নয়লি যৌবন | 

আর কাল হলো মোর বাস বৃন্দীবন ॥ 

আর কাল হলো যোর কদদ্বের তল । 

আর কাল হলো মোর যমুনার জল ॥ 

আর কাল হলো মোর রতন ভূষণ। 

'মার কল হলে! মোর গিরি গৌবদ্ধন ॥ 

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী। 

এমন ব্যথিত নাঁই শুনয়ে কাহিনী ॥ 

দ্বিজ চণ্তীদীস কহে না কহ এমন । 

কার কোন দৌষ নাই, সব একজন ॥ 

মহীপ্রতু বলিলেন, শ্রীমতীর হৃদয়ে বিগত সুখ স্বৃতির তবঙ্গমাল! 

উদ্দিত হইল, তাহার ষাঁতনার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইল। যে যেস্থানে এক 
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দিন প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা শীগোবিন্দ-সঙ্গে তাহণর আনন্দ, তরঙ্গে 

তরঙ্গে খেলা করিত, আজ শ্ঠাম-বিরহে সেই সকল স্থল ও বিষয় তাহার 

নিকট বিষবৎ হইয়া উঠিল। স্মৃতির এই ভীষণ দংশনে শ্রীরাধার চিত 

আকুল হইয়া উঠিল, হৃদয়ের স্তরে স্থরে সুখ-স্থৃতি গুলি দাউ দাউ জলিতে 
লাগিল। এই পদের প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ- 

বিস্কুরণের সমুজ্জল নিদশন। শ্রীযমূন॥! তটে. কেলিকদন্ব বনে, তটাত্ত 

কুঞ্জের বিহগণ্ডঞ্জনে, মৃদুল সমীরণে, এমন কি নিজের রতন-ভূষণেও 

শ্রীমতীর বিরহদদ্ধ প্রাণে শ্রীরুষ্ণ বিলাসের স্মৃতি উাঁদত হইয়া তীহাণকে 

বিকল করিয়। তুলিল। 

স্বরূপ, এই সকল পদ শুনিলে হৃদয় সহজেই ব্যাগ ল হইয়া উঠে ধৈর্য 

ধরাই কঠিন । তুমি যখন পদটি গাইতেছিপে, তখন উহার প্রতোক 
কথাতেই সেই সেই লীলাস্থলীতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা-বিলাসের 

কথা আমার মনে উদিত হইতেছিল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে 

শ্রীরাধারাণীর কষ্-বিরহের যাতনা আত প্রবল রূপেই আমি অন্নভব 

করিতে ছিলাম! 

স্বরূপ বলিলেন, প্রেমময় শ্রীরাধারাণীর বিরহ-যাতনীর তো কুল 

কিনার! নাই, শ্রীপাদ চ্তীদাসের পদও যেন সেইরূপ অফুরন্ত | এখন 

আরও দু'একটি পদ গাইতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন £-- 

কেন বা কান্ুর সনে পিরীতি করিনু। 

না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়! মরিনু ॥ 

আর জাল। সইতে নারি কত উঠে তাঁপ। 

বচনে না বাহিরায় বুকে খেলে সাপ ॥ 

এইটুকু গাইতেই ম্বরূপের কণ্ঠ স্তম্ভিত হইল, মহীপ্রু অধোঁবদনে 

বিষগ্জ ভাবে কি-জানি-কি ভাবিতে লাগিলেন_ কিয়তক্গণ পরে তীাহীর 
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নয়ন হইতে হু'চার বিন্দু অশ্রু গণ্ড বাহিয় ঝরিয়্। পড়িল ; অলক্ষণ পরে 
স্বরূপ এহাপ্রভুর শ্রীমুখপন্কজ দেখিয়া অধিকতর বিষগ্ন হইলেন। প্রভু 
বলিলেন, তারপর, স্বরূপ ।” স্বরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্ঠে আধ-আঁধ গদ্গদ 
ভাবে গাইতে লাগিলেন £-_ 

১। কুল গেল, কলঙ্ক হলো ধরম গেল দূরে । 

নিশি দিন মন মোর কান লাগি ঝুরে ॥ 

করমের দোষ রে জনমে কিবা কবে ॥ 

কনে বড়, চণ্তীদাস বাশুলীর বরে ॥ 

১। যাহার সহিত বাহার পিরীতি 

সেই সে মরম জানে। 

লোক চরাচর ফিরিয়া না চাই 
সদাই অন্তর টানে ॥ 

গুহ কম্মে থাকি সদাই চমকি 
গুমরে গুমরে মরি। 

নাহি হেন জন করে নিবারণ 

যেমত চোরের নারী ॥ 

ঘরে গুরুজনা গঞগ্জয়ে নানা 

তাহা বা কাহীরে কই। 

মরণ সমান করে অপমান 

বন্ধুয়ার লাগি সই ॥ 

কাহারে কহিব কেব। নিবারিবে 

কে জানে মরম দ্বখ। 

চণীদাঁস কহে করহ ঘোষণ! 

তবে সে পাইবে সুখ ॥ 



১৯৫৪ 

৩। 
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ধিক রহু জীবনে যে পরাধীন জীয়ে | 
তাহারে অধিক ধিক পরাধীন হয়ে ॥ 

এপোৌড়া কপালে বিহি এমতি লিখিল। 

স্রধার সীয়র মোর গরল হুইল ॥ 
অমিয়া বলিয়! যদি ডুব দিন তার । 

গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায় ॥ 
শীভল বলিয়া] যদি পাষাণ করি কোলে । 

পীরিভি-অনল-তাঁপে পাষাণ সে জলে ॥ 

ছায়া দেখি বসি যদি তরু লতা বনে। 

জ্বলিয়া উঠয়ে তন্ তরু লতা! সনে ॥ 

যমুনার জলে গিয়া যদি দেই ঝাপ । 
পরাণ জুড়াব কি অধিক বাড়ে তাপ ॥ 

অতএব এছর পরাণ যাঁবে কিসে । 

নিচয়ে ভক্ষিমু মুই এগরল বিষে ॥ 

চস্ভীদীস কহে দৈব গন্তি নাভি জান । 

দীরুণ পিরীতি মোর বধিল পর্ণ ॥ 

কালিয়া কাঁলিয়' বলিয়া বলিয়। 

জনমে কি ফল পানু । 

হিয়া দগ দগি পরাণ পৌড়নি 

মনের আগুনে মনু ॥ 

গোকুল নগরে কেবা কিনা করে 

তাহে কি নিষেধ বাধা । 

সতী কুলবতী সে সব যুবতী 

হম কলঙ্কিনী বাধা ॥ 



ও | 
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এঘর করণ বিধি নিদারুণ 

পিরীতি পরের দেশে । 

হেন করে মন হউক মরণ 

কত সহি অপযশে ॥ 

বাহিরে বেরাতে লোক চরচাভে 

বিষম হইল ঘরে । 

পিরীতি বলিয়। যতেক বৈরী 

আপন বলিব কারে ॥ 

বাধা মেনে কেহ নাম নীভি লবে 

এখানে এখনি মলে । 

চণ্তীদীস বলে সবাঁরে পাইবে 

বধু আপনার হলে ॥ 

কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি | 

বিষম হইল কাল কান্তর পিরীতি ॥ 

খাইতে না ফচে অন্ন শুইতে ন। চায় মন । 
বিষ মিশীইল যেন এঘর করণ ॥ 
পাঁসরিতে চাহি যদি পাসরা না যায়। 

তুষের অনল যেন জ্বলিছে হিক়্ায় ॥ 

হশসিতে শ্টামের সনে পিরীতি করিয়া । 

এবে নাহি যায় দিন মরি যে ঝুরিয়া ॥ 

পিরীতি এমন জ্বাল! জানিব কেমনে । 

মিছে বাঁড়াইন্ষ লেহা কখলিয়শর সনে ॥ 

পিরীতি গরলে মোর হেন গতি ভেল। 

অখছিল সোণার দেহ ঝামর হইল ॥ 

১৫৫ 
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তিলেক বিচ্ছেদ পাপ-পরাণ না সে! 

এমন পিরীতি দ্বিজ চণ্ডীদখস কহে ॥ 
শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনি 

সহজ পিরীতি কথ!। 

সেই হস্তে মোর তন জর জর 

ভাঁবিতে অন্তর ব্যণ1॥ 

ভি বপুর সহিতে 
মিলন হইবে যবে। 

মান অভিমান দৈবের বিধান 

ধৈরজ ভাঙ্গবে তবে ॥ 

জাতি কুল শাল দিন জলবগ্জলি 
ছাঁডিন্ত পন্ডিন আশ | 

কি সি সব্মু ভব্রম 

সকলি করিনি নাশ ॥ 

04555] বলি দেয় গালি 
গুরু পর্সিজনে মেলি! 

কান্তর হইয়া আদর করি? 

লইন্ত কলঙ্ক ডালি । 

চোরের মা বেন পোয়ের লাগির? 

ফুকরি কীছদিতে শারে। 

কুলবতী হয়ে পিরীতি কৰিলে 

এমতি ঘটয়ে ভাবে ॥ 

মুই অভাগিনী কেবল ছুখিনী 

সকলি পরের আশে । 
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আপনা যাইয়া পিরীতি করিনু 

এবে সব লোক হাসে ॥ 

চণ্তীীন কয় পিরীতি লক্ষণ 

শুন গো বরজ-নারী। 

পিরীতি ঝুলিটা কীধেতে করিয়া 

পিরীতি-নগরে ফিরি ॥ 

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, এযে দেখিতেছি গঙ্জীষদুনার প্রবাহও 

তে'মার পদগানের প্রবাহে হর মানে! বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই 

কেবল এ একটান! স্রোতের সভায় তোমার গীতি প্রবাহ অবিরাম 

প্রবাহিত হইতেছে । কেহ শুনিল কি, না শুনিল তাহাঁতেও তোমার 

দুক্পাত নাই । মধুমাধবের শ্ামল কাননে প্রমস্ত কৌকিলকুলের 
ম্যায় তোমার এ কলকণে শ্রীরাঁধাপ্রেমের অবিরাম আ্রোত বহিয়! 

যাইতেছে । 

স্ববপ হাত জোড় করিয়া বলিলেন প্রভু অনেকবার এই আবেগ 

থামাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলীম, তীহা। লক্ষা করিয়। থাকিবেন, কিন্ত 

পারি নাই-_-এখনও পীরিব না। পাঁষাণ-বক্ষ বিদীরণ করিয়া যখন 

আগ্নেধ গিরির প্রতপ্ত নিঃঅব ধাহির হয়, তখন উহ্থার বেগ রোধ বড় 

সহজ শহে। বর্ধীর তটিনীর স্ঠায় আমার ভ্বদয় হইতে আপনি নিজেই 

আজ এই প্রবাহ প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহীও অন্তভব করিয়াছি । 

আপনার লীলা আপনি জানেন । আমি থামিতে পারিতেছি নী আরও 

শুন্গন £-- 

কালার পিরীতি গরল সমান 

ন৭ খায় সে থাকে সুখে । 



১৫৮" চণ্ডীদাপ-বিদ্যাপ[তি 

পীরিতি গরল ভক্ষে যেই জন 

তার জন্ম যায় তখে ॥ 

আর বিষ খেলে তখনি মরণ 
এ বিষে জীবন শেষ । 

সদা ছটু ফট, ঘুরনি নিপট 

লটপটতার বেশ |! 

নয়নের কোণে চীছে যাহ পানে 

সে ছাড়ে জীবনের আশ । 

পরশ পাথর ঠেকিয়া রহল 

কহে দ্বিজ চণ্ডীদীস || 

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে 

পিরীতি সহজ কথা । 

বিরিখের ফল নহে তো পিরীতি 

নীভছি মিলে যথা তথা |! 

পিরীতি অন্তরে পিরীতি মস্তরে (মন্ত্রে) 

পিরীতি সাধিল যে। 

পিরীতি রতন লভিল সে জন 

বড় ভাগ্যবান সে।। 

পিরীতি লাগিয়া আপন ভুলিয় 

পন্ষেতে মিশিতে পীরে । 

পরকে আপন করিতে পীরিলে 

পিরীতি মিলয়ে চারে | 



চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ১৫: 

ছুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও* 
থাকিলে পিরীতি আশ । 

পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন 
কহে দ্বিজ চণ্ীদীস | 

* ইংলগ্ডের স্ুবিখ্যাত কৰি ২76. |) তদীয় [001189০1010 নামক 

কাব্যেও প্রেমের এই অদ্বৈতভাবের উচ্চতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তীহার 
উক্তি এই £-- 

৬৮৪ 511%]] 1)600109 1108 890009 ৮৮8 81)811 108 0179 

91১1010 101011) 5৮০ 1181085) 017১ 5/17615195 9৯০ ? 

(0102 10855191) 1] (11) 00০0, 

0005 101১5 1011) ৮৮০ 1115) 005 ৮1111021680) 

111০ 0৮9751)9011)5 12510105১019 11055 0176 09201)) 

(0179 19290. 0176 17611, 010 11008012110 

00 0108 %11101)119010111 

'কবিবর ভবভূতিও উত্তর রাম চরিতে প্রকৃত প্রীতির এই উচ্চ আদশ 
জ্ঞাপন করিয়া গিযাছেন £-- 

অদ্বৈতং সুখছুঃখয়োরনগুণং সর্ববাস্ববস্থাস্তর ফ্দ্। 

বিশ্রীমে হৃদয়ন্ত যত্র জরস। স্নেহান্নহাধ্যোর সঃ" ইত্যাদি 
ফলতঃ প্ররুত গ্রীতিতে প্রণয়ি-প্রণারনীর সুখ দুঃখ ভালমন্দ এক হইয়া 

যায়। একের স্থখে অপরের সখ, একের ছুঃখে অপরের দুঃখ অভিন্নভাবে 

অন্গভূত হুইয়া থাকে । চণ্তীদাসের এই পদটাতে প্রেমের অদ্বৈত ভাব 
অতীব পরিশ্ফুট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে । সহজ সরস সরল কথায় গ্রীতির 
উচ্চতম তত্ব প্রকাশ করিতে শ্রীপাদ চণ্তীদাসের নৈপুণ্য অবিসবাদিত। 

প্রসন্ন সলিল গঙ্গা যমুনার প্রবাহের ন্তায় চণ্তীদীসের পদ-কাব্যের প্রবাহ 

( অপর পৃষ্ঠে নিয়ে দেখুন ) 



১৬০ চগু1দ[স-বিষ্ঠাপাত 

শ্রীপাদ চত্তীদীসের পদীবলীর কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। এখন 

শ্রীপাদ বিগ্ভাপতির পদীবলীর আরও দই চারিটী পদ উদ্ধৃত করা যাঁই- 

তেছে। শ্রীমতীর অভিসারের বর্ণন৷ এইরূপ ৮ 

নব অন্ুরাগিণী রাধা । কছু নাহি মাঁনয়ে বাধা || 

একলি করল পয়ান। পন্থ বিপথ নাহি মান ॥ 

তেজল মনিময় হীর | উচ কুচ মীনয়ে ভার | 

কর সঙ্গে ক্কন মুদরি। পন্থহি তেজল সগরি | 

মণিময় মঞ্জরী পায়। দূরহি তেগি চলি যায় ॥ 

যামিনী ঘন আদ্ধিয়ার' মন মথে ভেরি উজিয়ার || 

বিঘিনি বিথারিত বাট ! প্রেমক আযুধ কাট || 
বিষ্ভাপতি মতি জান। এঁছে না হেরি আন ।| 

অভিসারের আর একটি পদ অতি নুন্দর | শ্রীমতী জ্যোৎস্সা রাত্রিতে 

পুরুষ বেশে অভিসীর করিতেছেন £-- 
অবন্ৃ' বাজ পথে পুরুজন জাগি । 

টাদ কিরণ জগমণ্ুলে লাগি ॥ 

কবি সমাজে একবারেই অদ্ধিতীয় । পাশ্চাত্য দাশনিকগণের মধ্যে 

প্লেটো, ফিকৃটে, লোটজ. প্রভৃতি অনেকেই প্রীতিতত্বের আলোচনা 
করিয়াছেন । পাশ্চীত্য কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রীতির সম্বন্ধে বহু 

চিত্তীকর্ষি তথ্য জ্ঞীপন করিয়াছেন । মাইকেল একঙ্গেলোর উক্তি অনেক 

স্থলেই বৈষ্ণব দখর্শনিকগণের উক্তির স্তাঁয় উচ্চ কথায় পূর্ণ । পারস্তের 

কুফী কবিগণও বৈষ্ণবদের স্তায় প্লীতিতত্বের আলোচন। করিয়াছেন । 

তন্মধ্যে জালালুদ্দিন, রুমি তদীয় মসনবী গ্রস্থেও প্রেমের উচ্চতত্ব প্রকটন 

করিয়াছেন । বৈষ্ণব দার্শনিকদের প্রীতিতত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ আঁলোচন। 

করিতে হইলে প্রীতি সন্দর্ড দ্রষ্টব্য | 
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রহিতে সোয়াথি নাহি নৌতুন লেহ। 

হেরি হেক্ি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ | 
কামিনী করল কতয়ে প্রকার। 

পুরুষক বেশে করল অভিসার || 

ধম্মিল পৌল ঝুট করি বন্দ । 

পহিরণ বসন আনহি করছন্দ ॥ 

অন্বরে কুচ নাহি সম্বর গেল। 
বাজন যন্ত্র হৃদয়ে করি নেল ॥ 

এছন মিলন কুপ্তক মাঝ । 
হেরি না চিহ্নুই নাগর রাজ ॥ 
হেরইতে মাধব পড়লহু ধন্দ। 

পরশিতে ভাঙ্গিল হৃদয়ক ঘন্দ ॥ 

বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি। 

উপজল কত কত মনমথ-কেলি ॥ 

টিন এই পদটা শুনিয়। বলিলেন, স্বরূপ সুরসিক বিগ্ভাপতির বসন্ত 

বর্ণনটা শ্রীরূপকে শ্রবণ করাও ।” স্বরূপ পদ ধরিলেন £-- 

১। আওল খতুপতি রাজ বসন্ত | 

ধাওল অলিকুল মীধবীপন্থ ॥ 

দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। 

কেশর কুম্থুম ধরল হেমদণ্ড | 

নপ আসনে নব পিগল পাত । 

কাঞ্চন কুন্ুম ছত্র ধরি মাথ | 

মৌলি রসাল মুকুল ভেল ভায়। 
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় | 



১৬ চণ্ডীদাস-বিষ্যা পতি 

শিখিকুল নীচত অলিকুল যন্ত্র। 
আন দ্বিজকুল পড়, আশীষ মন্ত্র! 
চন্দ্াতপ উড়ে কুস্থম-পরাগ । 

মলয় পবন সহ ভেল অক্তরাগ 1! 

কুন্দ বিলীতরু ধয়ল নিশান । 
পাঁটল তুণ, অশোোকদলবাণ || 

কি শুক লবঙ্গ লতা এক সঙ্গ । 

হেরি শিশির খতু আগে দিল ভঙ্গ! 

সৈম্ত সাঁজল মধু মক্ষিকা কুল । 

শিশিরক সহহছ' করলু নিরমূল || 

উধারল সরসিজ পাওল প্রীণ ॥ 

নিজ নব দলে কর আসন দন |] 

নব বুন্দীবন রাজ্যে বিহার ! 

বিদ্যাপতি কহ সমব্ুক সার || 

নব বুন্দণীবন নবীন তকুগণ্ণ 

নব নব বিকসিত ফুল । 

নবীন বসম্ত নবীন মলয়া নিল 
মাতল নব অলিকুল || 

বিহরই নওল কিশোর । 

কালিঙ্গী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন 

নব নব প্প্রেম বিভোর ॥। 

নবীন রসাল চিত উনমাতই. 
নব বসে কালনে ধধঙ্গ ॥ 
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নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী 

মিলয়ে নব নব ভাতি। 

নিতি নিতি এঁছন নব নব খেলন 
বিগ্ভাপতি মতি মাতি | 

শীল রূপগোম্বামিমহোদয় অতীব আহ্বাদিত হইয়! শ্রীপাদ রূপকে 

বলিলেন,ঠাকুর বিদ্ভাপতির বসন্ত বর্ণন অদ্ভুত মাধুধ্যময় | ইহা শ্রীপাদ জয়- 
দেবের গীতগোবিন্দের বসন্ত বর্ণনের কথা স্বৃতিপথে জাগাইয়া! তোলে । 

এই সকল পদের আবৃত্তি শুনিলেই হৃদয় বৃন্দীবনের রস-মাঁধৃধ্যে পরিসিক্ত 
হয়। তীহার উপর আবার আপনার সুধাময় কে তান-মান-লয় সহ 

এই গান-শ্রবণে মনে হইতেছে যেন দিব্য নেত্রে বাসস্ত বুন্দীবন-শোভা! 

প্রত্যক্ষ করিতেছি । ভ্রীশ্রমহাপ্রভূর পদতনে হান পাইয়াহ আমি ধন্য 

১ইয়।'ছ। *্াহার পরে শ্রীল রায় মহাশয়ের সঙ্গ-লাভ এবং আপনার 

শ্রীমুখের এই অমুতময় পদ্গানে এই ক্ষুদ্র অধমের জীবন সার্থক বালয় 

বোধ কারতেছি। 

স্ববপ বলিলেন এল বিদ্যাপা “র কৃত একটি অনুভব পদ গাইতে ছি- 
সখি কি পুছসি অন্থভব মোয়। 

সোই পিরাতি অন্গরাগ বাধ1/নতে 

তিলে তিলে নৃশ্ন হোয়॥ 

অনম 'বধি হাম ওরূপ নেহারঙু 

নয়ন না তিরপিত ভেল। 

সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু 

শ্রতি-পথে পরশ ন1 গেল ॥। 

কত মধুযামিনী রভসে গ্লোয়ায়নতু 

ন৷ বুঝনু কৈছন কেলি। 

১২ 



১৬৪ চণীদাস-বিদ্যাপতি 

লাথ লাখ য্গ হয়ে হিয়ে রাখ 

তবুহিরা ভুড়ন ন। গেলি ॥ 
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন 

'অন্থভব--কাছ না পেখ। 

বিন্কাপতি কহ প্রাণ জুড়াহতে 

ল।খে না মিলল এক ॥ 

এখন মানের পদ গাইতোছ, শুষ্ঠন, 

তোহারি বিরহ খেদনে বাউর 

স্রন্দর মাধব মোর । 

ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন 

ক্ষণে নাম ধরে তোর ॥ 

বাম। ৫ ০৩1 খড় কঠিন দেহ ॥ 

গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি 

জগত-হুলহ ৫গেহ ॥ 

তোমারি কাহিনী কহিতে জাগল 

শুনই দেখই তোর। 

ন। ঘর বাহিরে ধৈরজ ন1 ধরে 

পথ নিরখই রোয় ॥ 

কত পরবোধি ন। মানে রহসি 

না করে ভোজন পান। 

কাঠ মুরতি এছন আছয়ে 

কবি বিস্তাপতি ভাণ।॥ 

সহাপ্রতু বলিলেন--্ীকষ্ণবিরচে শ্রীরাধার অবন্থ! যেরূপ, শ্রীরাধার 

বিরহেও শ্রীকৃষের অবস্থাও প্রান্ম তন্রপ। বিদ্তাপতির মান-বর্পণন অতি 



চণ্ডীপাস-বিষ্যাপৃতি ১৬৫ 

চমতকার । ইহাতে সখদের প্রবোধনাও চিত্তাকরিণী। বোধ হয় মানের 

পদগন-শ্রবণে তোমার ইচ্ছ। উত্তরোত্তর বলবতা হইতেছে। স্বরূপ বপিলেন 

হা প্রভে!! আরও শুষ্চন £-- 

দিবন হিল আধ রাখবি যৌবন 

বহই দিখস যাব 

ভাল মন্দ ছুই সঙ্গে চলি যায় 

পর্উপকার সোই ল।ভ ॥ 

সুন্দরি হরিবধে তনু ভেলি ভাগী 

পাতি দিবস সো. আন নাহি ভাবই 

কাল-বিরহ তুয়। লাগি ॥ 

বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইজে আছণে 

তুয়া ঝুচকুস্ত লখি দেউ। 

উহু ধনী গুণণতী উণার গেকুলপতি 

ত্রিভূবন ভরি যশ লেট ॥ 

লাখ লাথ নাগরী যে কানু হেরই 

সো শুভদিন করি মান। 

তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল 

কবি বিগ্যাপকি তাণ ॥ 

পথীর এই মন্ুনয়ের প্রতুত্তরে শ্রীমতী বলিলেন-- 

১। সজনি না বোল বচন আন। 

ভালে ভালে হাম অলপে চিনিন্ু 

যৈছন কুটিল কাঁণ ॥ 

কাঠকঠিন কয়ল মোদক 

উপরে মাখিয়। গুড়। 



৯৬৬ চগ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

কনয়া কলস বিশে পুরাইয়! 

উপরে ছুধক পুন ॥ 

কাজ তে সুজন হাস ছুব অল 

তাহ বচনে যাই । 

হাদয় মুখেতে এক সশহতুল 

কেোটিকে গুটিক পাউ ॥ 

যেফলে ন্কেসি সে ফুলে পুজাসি 

সে ফলে ধরসি বাণ। 

কার বচন এছন চরিত 

কবি বিছ্যাপতি ভাগ ॥ 

| হুরি পরসঙ্জ ন কর" মধু 'আগে। 

ভাম নহ নাররা ভয়া মাধব লাগে ॥ 

যাকর মরমে টৈঠে বর নাবা। 

1 সঞ্েে [পিপাছিত দিবস দ্র চারি ॥ 

পতিগভি ন1 বুঝ এক সব বোল । 

রূপ নেহারি পড়ি ০গন্ত ভে।ল ॥ 

"সান ভ।বিতে শিপ্রি আন ফলা দেল! 

৮ার ভরমে ভূজঙ্গম ভেল ॥ 

এ সপি এ সখি ধর পঙ্থ জীব । 

হরিদিকে চাতি পানি নাহি পীব ॥ 

হাম যদি জ্ঞানত কাচ্চক বীত। 

তবে কিয়ে ভা সঞ্ঞে লাধিজে চিত ॥ 

হবিণী জানন্ছে ভাল কুটুত্ব-বিবাধ। 

খু ন্যাধক গ্লাত শুনি করু সাধ ॥ 



চঙীদাস-বিদ্যাপতি ১৬৭ 

ভণয়ে বিগ্ভাপতি শুন বরণ।গা । 

পানি পিয়ে কিবা জাতি বিচার ॥ 

সখি আমার সম্মুখে হরির কথ। তুলিও না। আমি তোমার এ 

সাধবের জন্ত নাগরী হই নাই । উহার এমনই রীতি, যে সে যাহার মরমে 

প্রবেশ করে, ঢুইচারি দিবসের জন্গও তাহার সহিত প্রেম রাখে না। আমি 

উহ্ভার বাক্য প্রথমে বুঝিতে পারি নাই । কেবল রূপ দেখিয়াই ভুলে পড়িয়া 

গেলাম। ভাবিলেম এক ;-বিধাতা করিলেন আর! আমি ভাবিলাম 

শ্যাম আমার গল।র হার; শেষে দেখি এতে! হার নয়--এযে ভীষণ বিষধর 

ভুজঙ্গ! সখি, যতর্দিন জীবন রহিবে উহার দিকে চাহিয়! জলটুকু পর্বত 

খাব না। যদি উহার রীতি জানিতাম, তবে উহাতে চিত্ত আবদ্ধ 

করিতাম না। হরিণী ব্যাধের কার্ধা জানে, ব্যাধ যে উহার সহচর 

সচ্চবাদের প্রাণহরণ করে তাহ] সেনিজ চক্ষে দেখে, দেখিয়াও সরল 

চিন্তে দাড়ায়! ব্য/ধের গীত শ্রনিতে সাধ করে | ( আমারও সেই দশা 

হইল। ) 1বগ্য।পতি বলেন. গগো। বরনারি আগে জ্বল পান করিয়া পরে 

তুমি কি জাতির বিচার কারণে? 

গান শুনিয়া গ্রার্প ণ!পলেন-_মহাত্মন্, 'বগ্যাপতি ঠকুরও ধন্ত কবি। 

এইট পদঞুলিতে আমার হৃদয়ে যোোক আনন্দ অত করিতেছি, তা! 

অবর্ণনীয়। প্রভুর আদেশ ও আপনার রুপা হঈলে মানের আরও পদ 

গুনিয়া রূতার্থ ভঈতে পারি | 

মহাগ্রত বলিলেন--*অমুতে অরুচি কার? স্বরূপের ভাগারেই ব! 

অভাব কিসের ?” স্বরূপ বলিলেন, 'মভাব কেবল ভাবের? আপনার 

রূপা হইলে কিছুরই অভাব থাকে না। ভাবভক্তি সহজেই হৃদয়ে উদ্দিত 

হয় | তবে শুন £-- 



চণ্ডীদাস-বিদযাপতি 8 পে চু 

১। বুবিনু এ সথি কান গোঙার। 

পিতল কাটার কামে নাহি আয়ল 

উপরহি ঝকমকি সার ॥ 

আখি দেখাইতে কোপে ধাসা খসল 

কাহে গহন ছুই বাটে। 
চন্দন ভরমে শিঙলা আলঙ্গিচ 

খেলে রহল হি কাটে ॥ 

পশুক মোঝে ে৷ নম গোডাইল্ 

সে। কিয়ে জানয়ে প্রতি 

মধুযামিনী আজ. বিফলে টি 
গোপ গোঙডরক সঙ্গ ॥ 

ভপয়ে বিছ্বাপত্তি শুনদে যুবতী 

সো থির নছে গোঙারে ! 

গু গোঙারিণা গহজে আঠিরিণা 

সে। হরি না করু পুছ!রে। 

শ্রীরাধ। বলিতেছেন, সখি আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কানু গৌয়ার। 

শ্যাম আমার কোন কাদে আসিল না! । নীলের কাটারার হ্যায় উহার 

উপরেই চকৃমকি, উহাতে ষে প্রেমের কোনও ধার নাই। ক্রোধে নেত্র 

আরক্ত কর! মাই ছুইপথে গিরি খসিয়। পিল । আমি চন্দন ভ্রমে 

শিমুল বুক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। এখন উহার কাটায় সর্বাঙ্গ 

জলিয়া যাইতেছে । পণ্ুর সমাজে যে জীবন অতিবাহিত করে, সেকি 

কখনো গতিরঙ্গ জানে; গেপর্গোয়ারের সঙ্গ করিতে গিয়া! এমন মধু- 

যাঁমিনী বিফল হইয়! গ্লে। বিদ্াপতি বলেন সে মাধব স্থিরই আছে, তুমি 

'আহিরিণী, গোপবাল।, তুমিই গোঙারিণী, তুমি শ্যামন্থন্দরকে জিজ্ঞাস। 

করিতেছ না। 



চণীদাস-বিদ্যাপতি ১৬৯. 

২! কাঞ্চন জ্যোতি কুমুম পরকাশ। 

রতন ফলিবে বলি বাড়ারছু আশ ? 

তাকর মূলে দি হুধক ধার। 

ফলে কিছু ন৷ হেরিচ্চু ঝলমলি সার ॥ 

জাতি গোয়ালিনী হাম মতিভীন। 

কুজনক পিরীতি মরণ অধীন || 

হা হা বিধি মোরে এত দুখ দেল। 

লাভক লাগি মূল ডুবি গেল।। 
কবি বিগ্যাপাতি ইহ অনুমান। 

কুকুরকে লাঙ্কুল নহত সমান ।। 

মহাপ্রভু বলিলেন স্বরূপ, শ্রামতীর প্রণয়-কোপ ভীষণ কটুভা যায় 

পিণত হইয়াছে। বুঝিতে হইবে তাহার প্রেম অতীৰ প্রগাঢ়। প্রেম 
যেখানে প্রগাঢ়, সেখানে ভদ্র শীলত্বা? ও সৌজস্। অল্প কারণেই বিনষ্ট 

হয়! যাভ] হউক, ইহা নিয়! তাহার সখা কি বলিলেন? দ্বরূপ কহি- 

লেন, সখী ইহাতে দুঃখিতা। হইয়া শ্রীমতীকে বলিলেন :-শ্রীরাধে, বিধাতা 

তোমার সকণ শরীর স্রকোমল কুন্ুুমে নির্মিত করিয়া স্দয়টা কি পাষ।ণে 

গিয়া দিল? ইহ।র উত্তরে শ্রীমতী বলিলেন £-- 

স্রন্দর কুলশল ধনিবর যুবক 

কি করব লোচন হনে । 

[ক করব তপজপ দানক্রত আদি 

যদি করুণা নাহি দীনে || 

এ সখি বুঝিয়ে কমি কটুবাণী। 

এঁছন এক গুণ বহু দোষ নাশ 

এক দোষে বছগুণ হানি ॥ 



১৭০ চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি 

গরল-সহোদর গুরুপত্ীহর 

রাছ বদন উগ।রা। 

বিরহ-ছতাঁশন বারিকি নাশন 
শীলগুণে শশা উজিয়ারা ॥ 

পরস্ুতে অহিত যন নাহি নিন স্থতে 

কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি। 

সোসব অবগুণ ঢাকল এক পিক! 

বোলত মধুরিম বাণী ॥ 

কান্ছক পিরীতি কিকহব এ সখা 

সব গুণ মুল অমূলে। 

বংশী পরশি শপথি শত শত 

তবহি প্রণীত নাহি বোলে ॥ 

পুন পরিরস্ভণ চম্বন কোরে করি 

সন্কেত করি বিশোক্াসে । 

আন রমণী সঞ্চে সো নিশি বঞ্চল 

মোহে করিয়া নিরাশে ॥ 

অনল অধিক মো তন্চ দহহ 

রূতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে। 

বিগ্তাপতি কহ জাঁউ নিকসব 

তবহি না মিল হাগ সঙ্গে ॥ 

সখি, কানুর গুণের কথা কি বল, এক দোষে উহার সকল গুণই নষ্ট 

হইয়া বায়। যদি কোন যুবক ব্যক্তি দেখিতে সুন্দর হয়, কুলে শীলে ও 

মাননীয় হয়, কিন্তু সে যদি অন্ধ হয়, তবে তাহার এই সকল গুণও 

অকর্খপ্য বলিয়াই গণ্য হয়৷ থাকে । আবার কোন ব্যক্তি যদি তপজপ 



চণ্ীদাস-বিদ্যাপতি ১৭১ 

নান ব্রতাদিতে ধার্শিক বলিয়! খ্যাত হয় কিন্তু তাহার যদ্দি দীনের প্রতি 

করুণ! না থাকে, তবে তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক বলিয়৷ গণ্য কর! 

যাইতে পারে ন।। সখি তুমি বিচার করিয়৷ আমাকে পাষাণী বলিও। 

কখন কখন এক গুণে বছ দোষ নষ্ট হয়, আবার কখন কখন এক দোষেও 

বহুগ্ুণের নাশ করে। অপর পক্ষে সমুদ্রমন্থন সময়ে চন্দ্র ও গরল এক সমুদ্র 

গঞ্ভজাত । এটজন্ চন্দ্রকে গরল-সহোদর খল! হইয়াছে । এই চন্দ্র গুরু- 

পত্তী অর্থাৎ বৃচম্পততির পত্রী তারাকে হরণ করে, ব্লান্থর মুখ হইতে 

উচ্ছিষ্টবৎ উদশগীর্ণ হয়। উচ্চ ছাড়া বিরহিণীর পক্ষেও চন্দ্র অনলবৎ। উাকে 

দ্নেখিয়া পদ্মিনী ও ম্লান হইয়! পড়ে। তথাপি শ্বীতলঙা গুণে চন্দ্র সকলের 

আনন্দদায়”+ ও সমুজ্ল। চন্দ্রের এক গুণে উহার বহু দোষ ঢাকিয়। 

ফেল্য়াছে। এইরূপ কোফিলেরও বহু দোষ,_-যেমন, কাকের বাসায় 

নিজে ডিম্ব প্রসব করে, কাকের সুতের প্রত্তি বিদ্বেষ করে, নিজে ডিস্ব 

প্রসব করিয়। তাহার কোনও খবর লয় না, কাঁকের উচ্ছিষ্ট পান করিয়। 

শৈশবে প্রতিপালিত হয় । কিন্তু এক মধুর ভাষাই উহার এই সকল 

দোষ ঢাকিয়া ফেলে । সখি, কান্ুর কথা আর কি বলিব! বংশী স্পর্শ 

করিয়! শত শত শপথ করিলেও উহার কথায় বিশ্বাস নাই। উহার 

দৃঢ় আলিঙ্গন, প্রেম মাখ। চুম্বন গ্রভৃতি'9 বুথ! । উহার সন্কেভে বিশ্বাস 

করিয়া সঙ্কেত স্থানে গমন করিলাম শঠ আমাকে নিরাশ করিয়া অপরের 

সঙ্গে রজনী যাপন করিল। উহার প্রতি অঙ্গে রতি চিহু দেখিয়া! আমার 

অঙ্গ 'গনলের অধিক জলিতেছে। বিগ্ভাপতি বলিতেছেন--ঠিক কথা, 

জীবন গেলেও তুমি আর উহার সঙ্গ করিও না 1” স্বরূপ বলিলেন, গ্রভো। 

বিদ্তাপতির হৃদয়ও সখীর ন্যায় শ্রীরাধার দুঃখে ছুঃখী । তাই তিনি শ্রীরাধার 
মর্শবেদন! শুনিয়া এরূপ উপদেশ দিলেন।" 

সী শ্রীরাধার উক্তি গুনিয়া বুঝিলেন, শ্রীরুষ্চেরই দোষ । উনি 



১৭২ চণ্তীদাস-বিষ্ঠাপতি 

তৎক্ষণাৎ প্রীকঞ্ের নিকট যাইমা বলিলেন শ্রীরাধা বলিলেন মানময়ী 

জ্রীরাধা তাহাকে আর দর্শন দিবেন না। 

কিয়তক্ষণ পরে শ্ঠামভাবিনা শ্রারাধিকার মানের বেগ প্রশান্ত হইল্। 

সখীকে জিজ্ঞ।সা৷ করিলেন সখি সে শঠ লম্পট পরঘরিয়! কুনাগর কোথায় 

গেল? সে যেমনই হউক, কিন্ত এ নির্নজ্জ পোড়া প্র।ণ ষে তাহারই জন্য 

আনছান করিতেছে । সখা বলিলেন, তুমি যেমন বলিয়াছিলে মামিও 

উহাকে সেইরূপ কটুবাকো ভৎদনা করিলাম, স্পষ্টতঃই বলিয়াছিলাম, 

শ্রীমতী আর তোমার মুখ দেখিবেন না--তোমার কোন চেষ্টাই সফল 
হইবে না। ইহ! শুনিয়া হামনুন্দর সঙ্জল নয়নে বিষঞ্প চিত্তে রোদন 

করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সখীর বাক্যে কমলিনীর কোমল 

হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়। পড়িল, তিনি বলিলেন, সথি ভাল কাঞ্জ কর নাট, 

সেযে বড় আদরের ধন-_-এখন উপায় কি বল! এই বলিয়। শ্রীরাধা 

কাদিয়া কাদির। বলিতে লাগ্সিলেন £- 

চপণ-নখরমণি-রঞ্জন ছাঁদ । 

ধরণী লোটায়ল গোকুলচাদ ॥ 

ঢরকি ঢরকি পড়, লোচন-লোর । 

ক'তনা মিনতি কয়ল পু মোর ॥ 

লাগণ কুদিন জাম কয়লু মান। 

অব নাহি নিকশগে কঠিন পরাণ ॥ 

রোখ তিমির এত বৈরী কি জান। 

রঙনক ভৈগেল গৈরিক ভাণ ॥ 

নাগী জনমে হাম না করিছু ভাগি। 

মরণ শরণ ভেল মান কি লাগি ॥ 
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বিগ্কাপত্ডি ক শুন ধনয রাই। 

রোথয়ি কাহে মোহে সমুঝাই ॥ 

প্রভু খলিলেন স্বরূপ, কলহান্তরিতার এই স্থাবখ্যা পদটি বাস্তবিকই 

হদয়-ৰিদারক | তারপরে কিরপে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন হইল? 

স্বরূপ বললেন, প্রভু শ্রীরাধার এইরূপ বিলাপ শুনিয়া সখী অবিলম্বে 

শ্রীকঞ্চের নিকটে গমন করিয়া তাহাকে ্রীরাধা-সমীীপে লইয়া আসিলেন। 

তখন আবার শ্রারাধার কোপভাব প্রকাশ পাইল--তিনি বলিলেন £-- 

তুহু যাদ মাধব চাহাস পেহ। 

মদন সাথা করি খত লিখি দেহ ॥ 

ছোডবি কোল-কদন্ব বিলাস । 

দুরে করবি নিজ গুরুজন-আশ ॥ 

মোবিনে স্বপনে ন1 ফেপিবি আন, 

হামার বচনে করব ছলপান ॥ 

জনা দিবস গু৭ গাওবি মোর। 

আন যুবতী কোই না করবি কোর ॥ 

এছন কবচ ধরব ষখ হাত। 

তব তুঁয়া সঞ্চে গরমক বাত ॥ 

তণয়ে [বগ্াপা শুন বরকাল। 

মান রহুক পুন যাউক পরাণ ॥ 

শীশ্রীরাধার।ণী এবার প্রকৃতই মহারাণীর ভাব ধারণ করিলেন । শ্রাকৃুঝঃ 

কোনও কথাটি না৷ বলির! তীহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়! বলিলেন, প্রেমময়ি, 

তোমার পাকে পড়িয়া বলিতেছি আর কখনও তোমার অসস্তোধজনক 

কাঁধ্য করিব না--ততাম। ছাড় কাহার প্রতি ফিরিয়া চাইব না॥? এই 



১৭৪ চগ্তীদাস-বিদ্যাপাঁত 

বলিয়া আলতা লইয়। শ্রারাধারাণীর চরণে লাখলেন -*তোমার চরণ- 

দাস শ্রাকণ। 

প্রাণবন্ধুর এই কাতর পৈন্টে শমতীর কোমল হৃদয় একবারেই গ(লয়া 

গেপ। তিনি আর মুহ্ুর্মান্র খিলম্ব না করিয়া? শ্তামবন্ধুয়ার চরণভলে 

বসিয়া বলিলেন £-- 

আভু রজনী হাম ভাগ্যে পোহাই 

পেখিন্ পিয়ামুখ চন্দ । 

জখবন যৌবন সফল কার মানিনু 

দশদিশ ভেল নিএদন্না ॥ 

আজব মঝু গেহ গেহ করি মশিন্ত 

আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।। 

আঙজু বিহি মোহে 'অগকুল ছোয়ণ 

টুটল সবহু সন্দেহ) ॥ 

সোহ কোকিল কুল অধ পাখ ডাকত 

লাগ উদয় কু চন্দা। 

পাচবাণ অব লাখনাণ হউ 

মলয় পবন বভহ মন্দ। ॥ 

অব সো নযবহু মোঠে পার ভোয়ত 

তখহ মানব নিজ দে১। 

বিগ্তাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 

ধনি ধনি তুয়। নব লে ॥ 

শ্রীমতী আনন্দে উল্লসিত হইয়া সথীকে বলিলেন £- 

১। কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। 

চিরদিন ম।ধব মন্দিরে মোর? 
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পাপনুধাকর যত দুখ দেল। 

পিরামুখ দরশনে 'তত সুখ ভেল ॥ 

আচর ভরিয়া ষদি মহানিধি পাই। 

তব হাম পিয়া দূরদেশে ন1 পঠাউ ॥ 

শীতের উডন" পিক গীরিষের বা। 

বরিষার ছত্র পিয়! দরীয়ার না ॥ 

ভণয়ে বিগ্ভাপতি শুন বর নারী | 

স্তজনক দুণ দিবস দুইচারি ॥ 

শ্রীত্ীরাধামাধবের সুখসন্সিলসনে সুরসিক কবিবর সানন্দে 

বলিতেছেন 2-- 

১ | 

১ | 

চিরদিন সে! বিহি ভেল অচ্কুল। 

ঢুহু মুখ হেরইন্ে দুহ সে আকুল ॥ 

বাহু পসারিয়া ছুে ছুহা ধরু | 

ছুছু অধরামূ ছুহু মুখ ভরু ॥ 
হু জন কণপয়ে মদনক বচনে। 

কিপ্কিণী রোল করত পুন সঘনে ॥ 

বছ্যাপতি অব কি কহব আর। 

যৈছে প্রেম দুহছুঃ ছে বিহার ॥ 

দুহার হুলহ ছু দরশন ভেল। 

বিরহ জনিত দুখ মব দূরে গেল ॥ 

করে ধরি বসাঁওল বিচিত্র মাসনে! 

রময়ে রতন শ্াম রমণী রতনে ॥ 

বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ ! 

কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥ 



১৭৬ চণ্ডীদাস-বিদ্যাপাত 

উপসংহারে শ্রুপাদ চণ্তীদাসের মার৪ দুষ্ট একটি প্র উদ্ধত করি- 

তেছি। শ্রীমতী রাধিকার আক্ষেপান্ন ৰাগের পদ গুলিতে শ্রপাদ চণ্ডা- 

দাসের পদক1ব্যের মাধুর্য) অধিক পরিমাণে আম্বাদিত হয়। এখানে 

এ ভাবাত্মক একটি পদ্দ দিয়া অবশেষে মিলনের পর্দে উপসংহার 

করিতেছি । উক্ত পদটা এই £-_ 

জনম গেল পরছুথে কঙতন। মহিব। 

কান কানু কার ক নিশি পোহাঈব ॥ 

অন্তরে রহিল বাথ] কুলে কি করিবে। 

অইরাগে কোন পিন গরল ভখিব ॥ 

মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি। 

দেশাজরা 5ব গুরদিঠে দিয়া বালি॥ 

ছড়িন্্র গৃহের সাধ কার লাগিয়া । 

পাইন চরিতফল 'মাগে না বুঝিয়। ॥ 

অবলা! কি জানে পাছে হইবে গো পাছে। 

ভবে কি এমন প্রেম করিাম যেচে ॥ 

ভালমন্দ না হাবিয়ে সপেছি হে মন। 

তেই ০ অনলে পু্ডি যাইছে জীবন ॥ 

চণ্তীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময় | 

ভাগ্যফলে অমুদেতে বিষ উপজয় ॥ 

স্থদীর্ঘ বিরহের পরে মিলন অতিত পধুর । মহাঁগ্রভূু বলিলেন, শ্বরূপ 

গ্রপাদ বিদ্বাপতির মিলন-পদমাধুরী শুনারেছ, এখন শ্রীপাদ চণ্তীদাসের 

মিলনের পদ প্ুনিতে সাধ হইতেছে । প্রস্ভুর আদেশে স্বরূপ গাইলেন £-- 

শ্যামবাষে টবৈঠল কিশোরী । 

মেঘে যেন মিশয়ে বিভুরি ॥ 
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সোণার কমলে মধুকর। 

তমততি সাজল কলেবর ।॥ 

দুহুরূপ না যার কথন। 

কোটি কোটি মুরছে মদন ॥। 

সহচর] কুঞ্জ নিকেতনে। 

কেহ করে চামর বাজনে ॥ 

কেহুব৷ চন্দন দিছে গায়। 

কেহ চর তাখুল যোগায় ।। 

কেহ করে পাখা মুদ্ধ বায়। 

চগদাস দুহছু গণ গায়।। 

প্রভূ বলিলেন সংক্ষেপতঃ এই পদটা অভিস্নবর। স্বরূপ বলিলেন 

শ্রীপাদ চণ্তীদাস সকল প্রকার ভাববর্ণনেই সিদ্ধ কবি। মিলন-মাধুধ্য ও 

মিলন-শোভা-বর্ণনেও ইহার অনেক পদ আছে। প্রভু বলিলেন, 

শ্ারূপকে তোমার পদাবলী শুনাইতে আমার বড় সাধ ছিল। চণ্তীদাস 

ও বিদ্যাপতির পদাবলী, প্রেমরসামুতের অফুরস্ত অসীম অনস্ত মহা সন্ধু। 

ইহার উপরে আবার তোমার কলকণ্ঠে ভাবময় কীর্তনের স্ধাক্ষরণ--ঘেন 

অমুতের উপরে অস্বত ! 

শ্ররামরায় বলিলেন-_-তাহার উপরে আবার আপনার শ্রাচরণতলে 

বসিয়। আপনার শ্রীমুখদর্শন করিতে করিতে শ্রীপাদ হ্বরূপের গানশ্রবণ-_ 

ইহা আবার একযোগে কোটি সিদ্ধুর বিরাট বিপুল সমাশ্রয়। এমন 

স্বর্ণ সুযোগ বিধাতার এক অনির্বচনীয় দান। 

শ্রীরপ সঙজলনয়নে মৃদু-মধুর কে প্রগাঢ় ভক্তিভরে বলিলেন-- 

শ্রগল্ীরামন্দিরের এই নিত্য লীলা-রসান্বাদনে আপনার। কপা করিয়া 

আমার ষে কিঞ্চিৎ অধিকার দিয়াছেন, এ জীবনে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য 
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আর কিছুই নাই। হায়, এ আনন্দ আমার অল্পদিন স্থায়ী। কেনন! 

প্রভুর আদেশে অচিরে শ্রীবন্দাবনে প্রস্থান করিতে হইবে। কিন্তু এ আনন 

এ হৃদয়ে চিরদিনের তরে অঙ্কিত থাকিবে। 

মহাপ্রভু বলিলেন শ্রীরপ, তুমি নিজেও শ্রবুন্দাবন মহাকাব্যরসের 

মহাকবি । শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠ।কুরের পদাস্বাদনে তোমার 

যেমন অধিকার, এবং ইহ'তে তোমার যে আনন্দানভব হয়, অপরের 

পক্ষে তাহা! একবারেহ নুছুল্লভ। এই নীলাচলে অবস্থান করিয়াও 

আমি স্বরূপ ও রামরায়ের কৃপায় ব্রজ্রমের সুধামাধুরী অঙ্গভব করিয়! 

জীবন ধারণ করি] এখনে ইহাপাই আমার আবন-রক্ষক। ৭ 6ৎ 

নিদারুণ বিরহে আমার যে কি দশ! হইত তাহ! বলিতে পারি ন। 

তোমাকে যে আমার আস্বাছ্চ এই ব্রজলীল।মধুর্ধ্যময় পদাবলীার "আস্বাদন 

দিতে পািলাম,ইহাত্ে, তোমার হায় আমার মনেও পরম আহলাদ হঈল। 

শ্রীরূপ প্রণত হইয়! বলিলেন এ দাস যাদও প্রভুর আদেশে শরাবৃন্দাৰনে 

অবস্থান করিবে, কিন্ত আপনদের শ্রীাচরণ নথজ্যোতি যেন চিরদিনই 

এ নয়নে লাগিয়া থাকে, আর শ্রগম্ভীরা-মন্দিরের এই পদগাতির নুধা- 

ঝঙ্কার যেন চিরপিনই কর্ণরন্ধে, বিরাজ করে, এই আশীর্বাদ করিবেন । 

মহাপ্রভু বলিলেন--“তগাস্ত |” 

সমাণ্ড 
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